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বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির 
৭-বি কলেজ রো, 
কিকাতা-৭০০ ০০১ 


প্রথম প্রকাশ £ জুন, ১৯৭৯ 
দ্বিতীয় মুদুণ 2 ১১৮৩ 


মূল্য £ নয় টাকা আটচালিশ পয়সা মাত্র 


মুদ্রাকর ঃ 
শ্রীমলয় ভট্টাচার্য 

নীলাচল প্রেস 

৯ নং গ্যাণ্টান বাগান লেন 
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 


সি বি রে ০০ EC 


ভূমিকা 


পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শকের৷ অনেক সময় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের 
সময় এবং সুযোগ পান না। যাহারা সময় করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান 
তাহারা আবার বিদ্যালয়ে গিয়া সব সময় ভাল পাঠ্য পুস্তকের সন্ধান পান না। 
বস্তুতপক্ষে সেই বিদ্যালয় পরিদর্শক কতিপয় বন্ধুদের অনুপ্রেরণাতেই ষষ্ঠ শ্রেণীর 
“ইতিহাস পরিচয়” বইখানি লিখিয়াছি। 

বইটি রচনায় চেষ্টার কোন বুটি করি নাই। ভালো লাইনে। টাইপ প্রেসে 
অত্যন্ত যক্লের সহিত এই বইটি ছাপাইলাম। বইটি সবশ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে 
[কনা জানি না। তবে বইটি পাঁড়লে ছাত্রছাত্রীর যে উপকৃত হইবে সেই দাবী 
আমি করিতে পাঁরি। বইখানির উৎকর্ষ সাধনের জন্য সহৃদয় শিক্ষকবন্ধুগণ যদি 
পরামর্শ দেন তবে খুবই বাধিত হইব। 

যাহাদের সাহায্য, অনুপ্রেরণায় এবং সক্রিয় সহযোগিতার এই পুঞ্তকখানি 
প্রকাশ করা হইল, সেই পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সাঁনীতির সভাদের প্রতি 
আমার এই বইখানি উৎসর্গ করিলাম । 


৭ বি, কলেজ রে৷ ইতি_ 
কিকাতা-১ বিনীত 
১৬. ১. ৮৪ শ্রীসুকুমার দাস 
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৩ (৪ 


০০০০৬ 


সূচীপত্র 

প্রথম অধ্যায় 
ইতিহাস কেন পড়া উচিত। প্রাচীন লোকের কথা {ক করে 
জানা যায়। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
আদিম মানুষ । খাবার যোগাড়ে মানুষ। পুরাপ্রন্তর যুগ। 
নবপ্রস্তর বুগ-_যন্ত্রপাতির বিবৰ্তন মানুষ খাদ্য উৎপাদন 
করল। নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লব--পশুপালন ৷ মৃৎপান্র নির্মাণ । 
কাপড় বোনা। ঘরবাঁড়। আদিম যানবাহন ৷ সমাজ- 
জীবনের আরম্ভ । ধর্মবিশ্বাস । শিল্পকলা চর্চা । ভাষা আঁবদ্কার। 
মাতৃ্মূৰ্তর প্জ । 

তৃতীয় অধ্যায় 
ধাতুর আবিষ্কার। বিশেষ লোকের, বিশেষ কাজ। ব্যবসা ও 
দুব্য পবিনিময়। সামাজিক জীবনের বৃপান্তর। আদিম রাষ্ট্রে 
উদ্ভব । নদী উপত্যকায় সভ্যতার উদ্ভবের কারণ। ৷ 

চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথম পারচ্ছেদ £ প্রাচীন যুগের মেসোপটোময়া__অবস্থান ও 
প্রাচীনত্ব । জামির উবরতা ও ফসল ৷ দাস ও প্রভুশ্রেণীর উদ্ভব । 
বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা ॥ অন্যান্য উপজীবিকা। সুমেরীয় 
কৃতিত্ব ঃ উঁচু উঁচু মিনার। রোদে-পোড়ানো ই'টের মান্দির । 
ফ্ৰেস্কো, পাথর কাট! ও ধাতুশিপ্প। যানবাহন ও বাণিজ্য । 
কীলকাক্ষর ৷ সুমেরের দান । - 
দদ্বতয় পাঁরচ্ছেদ £ প্রাচীন {মশরের কাঁহনী = 
গমশর দেশটির পারিচয়। ফেয়ারো। পুরোহিত। দাস ও 
প্রভু । লাপ। কেরানী। রাজস্ব আদায়কারী ৷ সৈন্যবাহনী। 
ব্যবসা-বাণিজ্য । পৃথিবীর আশ্চর্য পিরামিড। ধৰ্মাবশ্বাস। 
প্রধান প্রধান উপজীবিকা । 


৫-১৬ 


১৬-২৯১ 


ক 


২২১২৯ 


২৯--৩৮ 


(৮) 
তৃতাঁর পরিচ্ছেদ £ প্রাচীন 1সন্ধুসভযতা 


৩৯-৪৭ 


আবিষ্কারের কাহিনী। কি পাওয়া গেছে। নগরাবন্যাস। 
সন্ধুসভ্যতার খাদ্য। পরিচ্ছদ ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি । 
আর্ক জীবন। ব্যবসা-বাণিজ্য। উপাসনা ও ধর্মাচরণ। 


সমাজে শ্রেণীভেদ। সিন্ধুসভ্যতার গুরুত্ব ও ধ্বংসের কারণ । 
চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ £ মহাচীনের প্রাচীন কাহিনী 


৪৭--৫&১ 


হোয়াং-হে৷ ইয়াংীসাঁকয়াং অববাহিক৷ ৷ প্রাচীন চীনের সমাজ- 


জীবন ৷ 1কংবদন্তীর দেশ ৷ 

পণ্ডম পাঁরচ্ছেদ £ নদীতীরের সভ্যতার সাধারণ চাঁরত্র 

সামাজিক জীবনের বোশষ্ট্য। সাধারণ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য । 

পঞ্চম অধ্যায় 

প্রথম পারচ্ছেদ £ লোহা আবিষ্কার ও তার ফলাফল 

লৌহসমাজের বৈশিষ্ট্য। বাবিলনের লৌহযুগ। 

মন্দির, পুরোহিততন্ত্র ও সংস্কৃত । হাম্মুরাঁবর বিধান ৷ 

দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ £ মিশরের সাম্রাজ্যক অভ্যুদয় 

পুরোহিদেতর ক্ষমতা । 

তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ ঃ প্রাচীন ইরানের সভ্যতা 

পারস্যের অভ্যুদয় । জযৱাথুস্থের বাণী । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ ভ্রাম্যমাণ ইহুদী 

মিশরের হিবুরা। ইহুদীদের মুক্তির অভিযান 

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ 

সভ্যতার পাদপাঁঠ গ্রীস 

হোমারের গ্রীস। গ্রীসের নগর-রাষ্্র। উপনিবেশ বিস্তার। 
এথেন্স ও স্পার্টার সমাজজীবন। ৷ এথেন্স ও স্পাটণর রাজনৈতিক 
জীবন ৷ এথেন্স বনাম স্পাট?। এথেন্দের শ্রেষ্ঠত্ব এথেলের 
মনীষীদের পরিচয়। ম্যাসিডনের অভ্যদয়। আলেকজাণ্ডার | 
ভারত অভিঘান। সাম্রাজ্যের পতন । রোম-কর্তৃক গ্রীস জয়। 


৫১-৫৪ 


৫৫-৬১ 


৬২--৬৪ 


৬৫--৬৮ 


৬৮-৭১ 


৭২-৮৯ 


(vi) 
সপ্তম অধ্যায় $ রোমের অভ্যুদয় ১০--১০৪ 
রোম নগরীর আদিকাল। রোম ও কার্থেজের দ্বন্দ । রোমের 
আদিসমাজ। দাসপ্রথা ও দাসবিদ্রোহ। দাসবিদ্রোহ, 
স্পার্টাকান। রোম সাধারণতত্ত্রে অবসান। জুলিয়াস সীজার। 
নতুন সাগ্রাজ্য। শ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় । 


অস্টম অধ্যায় £ লোঁহযুগের চীনের ইতিকথা ১০৫--১০৮ 
মহান সাঙ্‌। কনফুসিয়াসের বাণী। চীনের আশ্চর্য প্রাচীর । 
চীন সাম্ৰাজ্য । 

নবম অধ্যায় ঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ১০৯--১২৮ 


আর্যদের ভারতে আগমন। চতুর্বেদ। আর্যদের সমাজজীবন 
ও ধর্স। আর্যদের রাজনৈতিক জীবন। দু'টি মহাকাব্য ঃ 
রামায়ণ ও মহাভারত। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় । মহাবীর 
ও জৈনধর্ম। গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। সাম্রাজ্যের যুগ । প্রাচীন 
বাঙলার ইীতহাস। বৈদেশিক সম্পর্ক। বিদেশী পর্যটকদের 
'বিবরণ। ভারতের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব । 
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সম ব্যাজ 
প্রথম পাঠ 
ইতিহাস কেন পড়া উচিত 


ইতিহাস। তোমরা নিচের শ্রেণীতে পড়েছ ইতিহাসের অনেক গল্প। 
“দ্ধ যে ইতিহাসই পড়েছ তা নয়। যে-সব যগের কথা ইতিহাসে 
লেখা আছে তার আগের কথাও পড়তে হয়েছে তোমাদের। এই 
যেমন মহেঞ্জোদড়ো-হরস্পার কথা । তারও আগের মানুষ কী করে 
পাঁথবীতে এল-তাও তোমরা পড়েছ। আর সেজন্যই জানতে 
ইচ্ছে করবে অতাঁতকাল থেকে মানুষের জাবন কেটেছে কেমন করে। 
জাঁবন কাটাতে হলে মান:ষের চাই খাদ্য, আশ্রয় আর পোশাক- 
পারিচ্ছদ। কিভাবে সে-যগের মানুষ এ সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতেন, 
কত বাধা-বিপদ দেখা দিত তাঁদের সম্মুখে, কিভাবে তাঁরা সে-সব : 
বাধানীবপদ কাটিয়ে উঠেছেন এসবই লেখা থাকে ইতিহাসে। মান্য্ষ 
যত উন্নত হয়েছে ততই চিন্তা আর ব্যাদ্ধ খাটিয়ে আদিম যুগ 
থেকে ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করেছেন কিকরে ভালোভাবে জশবন 
কাটানো যায় এবং কিকরে সকলে মিলেমিশে সুখী সমাজ গড়া যায়। 
যখন থেকে মান্য উন্নত আর সুখী সমাজ গড়েছেন তখন থেকেই 
তাঁরা হয়েছেন সভ্য। এই উন্নত জীবন আর সুখী জীবনধারাকেই 
বলে সভ্যতা । 

এইসব সভ্যতার কেমন করে আরম্ভ হল, আর কেনই বা তার 
পতন হল তা জানা যায় ইতিহাস থেকে। বিভিন্ন সভ্যতার যুগের 
মান;ষের গড়া মঠ, মন্দির, মূর্ত গ্যহাচিত্র এ-সমস্তই আমাদের, 
গোঁরব আর গর্বের কথা। যুগে যুগে আমাদের যত উন্নতি হয়েছে 
তার জন্য আমরা থাণী পূর্বপুরুষদের কাছে। ইতিহাস পড়লে তবেই 
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আমরা অতীতের গর্বের জিনিস আর পূর্বপুরুষদের খণের কথা 
ভালোভাবে জানতে পারব। 1বাঁভন্ন যুগে নানা সভ্যতার কেমন 
পাঁরবর্তন হল তাও পাব ইতিহাসে। সেইসব ইতিহাস যত পড়ব 
ততই আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে শিখব আর সকলের 
মনে একতার ভাব জাগাতে পারব। ইতিহাস থেকেই অমরা শিখতে 
পারব কিভাবে আরো ভালো করে দেশ শাসন করা যায়। আর যাঁদ 
আমরা জ্ঞান চৰ্চা কারি তাহলে ইতিহাস থেকে পাব আরও ভালোভাবে 
জ্ঞানচর্টার শিক্ষা। সাধারণ মানুষ ইতিহাস থেকে পাবে মানুষের 
মতো বাঁচার শিক্ষা। 


দ্বিতীয় পাঠ 
প্রাচীনকালের কথা কাঁ করে জানা যায় 
প্রচীনকালের ইতিহাসের আরন্তেই পড়তে হবে কিভাবে আমরা 


সে-যদগের কথা জানতে পাঁরি। 

দেশভ্রমণ করলে দুরদেশের লোকের কথা জানা যেতে পারে। 
প্রাচীনকালের ভ্রমণকারারা তাঁদের ভ্রমণকাহিনশ লিখে গেছেন। 
আলেকজান্দারের সঙ্গের যা্ীরা, মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েনের মতো 
ভ্রমণকারীদের লেখা থেকে আমরা সে-ধগের অনেক কথা জানতে 
পারি। আবার প্রাচীনকালের এঁতিহাসিকদের লেখা পড়েও অনেক 
কথা জানতে পাঁর। 


আরও আগে মানুষ লিখতে জানত না। তবে তাঁদের হাতের 
কাজ, তাঁদের তৈৰি যন্ত্রপাতি অনেক কিছ; মাটির নিচে চাপা পড়ে 
থাকে। মানন্য মরে গেলে তাঁদের দেহের কঙ্কালও মাটির নিচে 
পাওয়া যায়। সে-য্দগের ঘরবাঁড়ও মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। 
পররাতত্ীবদ নামে একদল বিজ্ঞানী মাটির নিচে খননকার্য করে 
এসব জিনিসপত্র থেকে অতীতের জগবনের বিবরণ আঁবচ্কার 


প্রাচীনকালের লোকের কথা ক করে জানা যায় ৩ 


করেন। যাঁরা অমন খননকার্য করেন তাঁদের বলে প্যরাততবিদ 
বা প্রত্বতাত্বিক। আর প:রাকালের চর্চাকে বলে প7রাতত্বিদ্যা।, 


মটি খংড়ে প্ররাতত্বিদেরা যে-সব জিনিসপত্র পান তা খুব ভালো 
কথা জানতে পারেন। এমান করেই না রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদের দেশের মহেঞ্জোদড়োর কথা আমাদের জানয়েছেন। 


এই মহেঞ্জোদড়ো আর হরপ্পার কথা তো তোমরা এর আগে 
পড়েছ। কত বড়ো স্নানের জায়গা, কত দালান-কোঠা, খেলনা, 
মুর্তি, আরও কত কি সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব জানিস 
থেকেই এীতিহাসিকরা সে-যুগের জীবনযান্রার পাঁরচয় দিয়েছেন 
আমাদের । এমনি করেই পুরাতত্বীবদেরা মিশরেরও প্রাচীন কালের 
সমস্ত খঃটিনাটি কাহিনীর ইতিহাস লিখেছেন ৷ মেসোপটেমিয়া আর 
চীনের ইতিহাসও এমনি করেই আবিষ্কৃত হয়েছে । 
মানুষের জীবন কেমন ছিল ৷ তাঁরা তখন জংলী জীবন যাপন করতেন। 
নদীর তারে কুড়িয়ে-পাওয়া পাথরের নুড় দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে 
জাবজন্তু শিকারের সময় তাঁরা দল বেধে যেতেন। তাঁদের গায়ে 
‘না ছিল পোশাক, না মাথার উপর কোন আশ্রয়। গ:হাতেই 
থাকতেন তাঁরা। পাথরের যন্্রপাত আর সরঞ্জামের তিনটে যুগ 
ছিল-পদুরা, মধ্য ও নবপ্রস্তর যুগ । এই তিন যুগের মানুষের 
জীবনও ছিল আলাদা ৷ 


অনেক সময় পদুরাতত্বীবদেরা খোঁড়াখ্যাঁড় করে যা পেতেন নিজেরা 
তার ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। তখন তাঁদের সাহায্য নিতে হয় 
অন্য বৈজ্ঞানিকদের। তাঁদের একদল হলেন নৃতত্রীবদ। এদের 
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গড়ে ওঠে, কেমন ছিল তাদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পরস্পরের 
সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক_তাই আলোচনা । পদরাতত্ববিদেরা যখন 
কোনও কিছ আবিচ্কার করেন, তখন নৃতত্ীবদরা এগিয়ে এসে তাঁদের 
নানাভাবে সাহায়্য করেন। তাঁরাই নানা ছোটোখাটো জানিস নেড়ে- 
চেড়ে বলে দেন তখনকার মানুষের জীবন কেমন ছিল। তারপর 
যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁরা এসব তথ্য সাজিয়েগুছিয়ে ইতিহাস 
রচনা করলে আমরা তা পড়ি। 

বছর ধরে মাটিতে চাপা-পড়ে-থাকা তাঁদের তোর পাথরের হাতিয়ার, 
নানা উন্নত পাথর ও ধাতুর যন্ত্রপাতি, মন্ত, মান্দর, দালান-কোঠা, 
জলের বাঁধ এইসব থেকে। তবে পুরাতত্বীবদরা খননকার্য করে তা 
আবিত্কার করেন। আর নৃতত্বীবদরা আলোচনা, গবেষণা করে তার 
পাঁরচয় দেন। এীতহাসিকরা সেসব তথ্য সাঁজয়ে যে ইতিহাস 
লেখেন শেষ পর্যন্ত আমরা তা পড়েই এসব কথা জানতে পারি। 


অনুশীলন 


প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্ন ৪ (১) বিজ্ঞানীর প্রাচীন যুগের লোকের কাহিনী 
ঠিকরে জানতে পারেন সে বিষয়ে ছোটো প্রবন্ধ রচনা কর। (২) পুরাতত্ত্ব 
কাকে বলে? পুরাতত্ব কিভাবে ইতিহাসের উপকারে লাগে? 

নৌখিক প্রশ্নঃ (১) সভ্যতা কাকে বলে? (২) মহেঞ্জোদড়োর কথা 
আমাদের কে জানিয়েছেন ? ৰ 


দ্লিভীন্ন অঞ্মন্স 
প্রথম পাঠ 
আদিম মানুষ 


আদিম মানুষের উদ্ভব হয়েছে এক জাতের গাছে-বাস-করা গেছো- 
বনমানূষ থেকে। সে প্রায় দশলক্ষ বছর আগের কথা। এদের 
দেখা গিয়েছিল মধ্য আফ্রিকায়। তারা চার-পা থেকে দূ-পায়ে 
হাঁটতে শিখোঁছল। তবে এরা একেবারেই আমাদের মতো দেখতে 
ছিল না। তারও কয়েক লক্ষ বছর পরে জাভাতে যে জাভা-মানূষের 
কঙ্কাল পাওয়া যায় তারা অনেকটা সোজা হয়ে চলত। তিন লক্ষ 
বছর আগের পাঁকংম্যানও সোজা হয়ে চলত। তারাই আগুন 
আৰবষ্কার করেছিল। কিন্তু তাদের আমাদের মতো দেখতে ছিল না। 
এর অনেক পরে জার্মানির নিয়ানডার্থাল উপত্যকার নিয়ানভার্থাল 
মানুষেরা ও ফ্রান্সের ক্লোম্যাগনন মানুষই আমাদের মতো দেখতে ছিল। 
আদিম মানুষ কয়েক লক্ষ বছর আশেপাশে ছড়িয়ে-থাকা 
পাথরের নাঁড়কে ভেঙেচুরে কাজের মতো বানিয়োছিল। গাছের 
ডাল ভেঙে গদা নিয়োছল 
হাতে। তখন থেকেই দেখা 
দল পার্থক্য । তারপর বিরাট 
ব্যাপার হল আগদন আবিষ্কার। 
জীবজল্তুর মতো মাননযও 
আগে আগুনকে ভীষণ ভয় 
করত। কিন্তু রুমে ক্রমে তাদের 
ভয় ভাঙল। তাদের মধ্যের 
কেউ হয়তো চকমাঁক পাথর 
ঠুকবার সময় আগননের স্ফুলিঙ্গ 
থেকে আগুন জবালিয়েছিল। 
নয়তো কেউ বনের দাবানল আদিম মানুষ_পিঁকংম্যান 
থেকে আগুন জবালিয়ে গৃহায় নিয়ে এসেছিল। মানুষ আগুন 
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আবিষ্কার করে আজ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে। আর সে 
আঁবজ্কার করে চীনের মানুষ৷ চীনের রাজধানণ পকিংয়ের কাছে 


চৌকো তিয়েন নামে একটি গূহার মানুষই সর্বপ্রথম আগুনকে 
বশ করেছিল। 


খাবার জোগাড়ে মানূষ 


গাছ থেকে যেদিন মাটিতে নেমে গেছো-বনমান:ষ চার-পা থেকে 
দ-পায়ে হাঁটতে শিখোঁছল তখন থেকেই সে আশেপাশের গাছগাছড়ার 
ফলমূল কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে। নিরামিষ খাবার ছাড়াও 
পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ধরে তারা খেত। তাছাড়া সুযোগ পেলে 
ছোটো জীবজন্তু শিকার করে তার কাঁচা মাংস খেত। এদের আয়; 
ছিল খুব কম৷ কুড়ি বছরের মধ্যেই রোগে ভুগে বা হিংস্ৰ জীবজন্তু 
হাতে এদের মৃত্যু ঘটত। বন্য পশুদের ভয়ে এরা গুহার ভিতরে 
বাস করত 

আগুন জবালাতে শেখার পর আদিম মানুষ গুহার মূখে আগমন 
জেবলে পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করত আর মাংস আগচনে 
ঝলসে খেত। 


ভাগ__পদরা, মধ্য আর নব প্রস্তর যু । তিনাটি বিভিন্ন যুগে মানুষ 
পাথরের যে-সব যন্পাঁত ব্যবহার করে তার রূপ ও কাজ ছিল 


নবপ্রস্তর যুগ ৭ 


যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার 
তিনটি প্রস্তর যুগের মধ্যে পররাপ্রস্তর যুগই ছিল সবচেয়ে 
দীর্ঘকালের। এ যুগের প্রথম ভাগে মানুষ বড়ো পাথরের চাঁই ঠুকে 
টি 


পুরাপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি 
ঠুকে ভেঙে ধারালো দায়ের কাজ চালাত। দ্বিতীয়ত ছিল মুঠো- 
করে-ধরা হাতল-ছাড়া কুড়াল। সেটা দায়ের চেয়ে বড়ো আর ভারী। 
এ কুড়োলের দ্দকই ধারালো। তৃতীয়ত ছিল বাটাঁলর মতো সর 
আর ধারালো পাথর। সেটা দিয়ে জিনিসপত্র চেরা যেত। 
পারাপ্রস্তর ঘ্‌গের দ্বিতীয় ভাগের যন্ত্রপাঁতর মধ্যে প্রধান ছিল 
ধারালো ছ7ীর। 

এ যুগের শেষের স্তরের যন্ত্রপাতি আরও বদলে যায়। দ্রুতগামী 
জাবজন্তু শিকারের উপযুক্ত তীক্ষণধার পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এযনগের 
বৈশিষ্ট্য। ছ:ড়ে মারা যায় এমন অর্ধচন্দ্রের মতো ফলার অস্ত্র এষুগের 
1শকারীদের শান্তি বাড়িয়ে, দিয়েলি। পররাপ্রস্তর যুগের একেবারে 
শেষ স্তরে মানুষ খুব ভালোভাবে খাবার জোগাড় করে তা সংরক্ষণ 
করতে শিখোঁছল। সেজন্যে এর পরের যুগে তারা কৃষিকাজ আবি্কার 
করতে পারে। 


তৃতীয় পাঠ 


অবপ্রস্তর য়গ (৮০০০ খীগৃঃ পর্যন্ত) 
যন্তপাতির বিবর্তন 


নবপ্রন্তর যুগের যন্ত্রপাতি 


প্রথমেই জমি চাষবাসের উপযঢ়ন্ত খল্তা বা কোদালের দরকার 
হল। কাঠের হাতল দেওয়া তাক্ষ্য পাথরের ফলা দিয়ে মাটি খোঁড়ার 


কাজ আরম্ভ হল। তারপর এল ফসল কাটার জন্য কান্তে। পাথর 


নবপ্রস্তর যুগ ৯ 


ভেঙে তা থেকে অধচিন্দ্রের মতো বাঁকা ফলা তৈরি করা হল। ‘সেটাও 
কাঠের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। তারপর এল বড়ো কুড়োল। আগের 
যুগের কুড়োলের বদলে লম্বা কাঠের হাতলের মুখে শন্ত পাথরের 
ধারালো ফলা বসিয়ে সে কুড়োল তোর হল। এ দিয়ে বনজঙ্গল 
সাফ করার কাজ অনেক সহজ হল। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার হল 
শস্য পেষাই করার জন্য উলখল, জাঁতা ইত্যাদি, আর শস্য ও জল 
সণয়ের জন্য মাটির পান্র। 


মানুষ খাদ্য উৎপাদন করল 


সমস্ত পারাপ্রস্তর যুগ ধরেই মানুষ ছিল প্রকৃতির উপর 
একান্তভাবে নির্ভরশীল । বনের ফলমূল যোগাড় করে নয়তো বনের 
পশু শিকার করে আনিশ্চিতভাবে তাদের জীবন কাটত। 

ক্রমে ক্রমে মানুষ তার চারপাশের প্রকাতির সঙ্গে ভালোভাবে 
পাঁরাচত হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখী স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনেরও 
ইচ্ছা তাদের হল। সে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল কৃষিজ আঁবচ্কার। 

মানুষ এতদিনে নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে পারল। তাকে 
আর খাবারের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবর জীবনযাপন 
করতে হবে না। একই জায়গায় স্থায়ী ঘরবাড়ি করে সে সুখে 
চাষীর জীবনযাপন করতে পারবে । 

পৃথবীর সর্বত্র কিন্তু একই সময়ে মানুষ চাষবাস শেখোন। 
ভারতের বুকে এই পরিবর্তন এসেছে মান্র চার-পাঁচ হাজার বছর 


আগে। 


চতুর্থ পাঠ 


নবগ্রস্তর য়গের বিপ্লব 
গশনপালন 


ব্যবস্থায় রুপান্তর ঘটাল। নতুন হাতিয়ার নিয়ে কাজ করতে 
করতে ধাঁরে ধাঁরে সমাজব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন এল। পরুরাপ্রস্তর 
যুগের জীবনের সঙ্গে এ-জীবনের অমিল বলে একে একটা বিপ্লব 
বলা হয়েছে। 

আগে মাননষ পশু শিকার করে তার মাংস খেয়েই সম্ভুষ্ট হত। 
এখন মান্য বনের ছোটো ছাগল, গোরু একেবারে না মেরে বন্দী করে 
“ঘৰতে লাগল। তারপর দেখল ছাগল গোর; পৃযলে যথা সময়ে তাদের 
দুধ খেয়ে খিদে মেটানো চলে। আর তাদের আপনা থেকেই বংশ 


হতে থাকে। পশুপালন করলেও খাবারের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয় ৷ 
ন মতো পশনপালনও মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার 
হাত থেকে রক্ষা করল। 


কাপড় বোনা 


নবপ্ৰস্তর যুগের বিপ্লব ১১ 


করত। আগের যুগে চামড়ার সরু সরু ফিতে কেটে জাল বোনার 
মতো করে কাপড় বুনত। শুধু চামড়া নয়_গাছের পাতার আঁশ 
জুড়েও এভাবে কাপড় বোনা হত। তাছাড়া বাকলের পাঁরচ্ছদের 
ব্যবহারও ছিল। এখন রীতিমতো তুলো থেকে সুতো কেটে কাপড় 
বোনা হতে থাকে । 

ঘরবাড়ি 


মানুষ এতাঁদনে স্থিতিশীল হয়েছে। নানা যন্ত্পাঁত আবিষ্কার 
করায় গাছ কেটে শক্ত খঃটি দিয়ে ঘর বানাতে আর কষ্ট হত না। 
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যেসব অঞ্চলে পাথর পাওয়া যেত সেখানে পাথরের ঘরবাড়ি 
বানানো হত। ঘরগুলো প্রধানত কুটিরের মতো ছল । হিংস্র পশন্দের 
আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরগুলো খুব র 


১২ ইতিহাস পরিচয় 


হত। একই গোষ্ঠীর লোকজনের ঘরবাড়ি ঘরে পাথর 1ক শন্ত কাঠের 
গড়ির বেড়া থাকত। মাছধরা যাদের প্রধান উপজশীবিকা ছল তারা 
অনেকে হদের মধ্যে পাটাতনের উপরে বাড়ি করত আর নৌকায় 


করে তারে যাতায়াত করত। এমন হুদবাসীদের বাঁড়রও নিদর্শন 
পাওয়া গিয়েছে। 


আদিম যানবাহন 

“প্রস্তর যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য আঁবচ্কার হল চাকা। 
চাকার সাহায্যে মানুষ জীবনে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এল। চাকা 
রর ফলে মানয় আর দূরের পথ পায়ে না হেটে গাঁড়তে 

আরাম করে যাতায়াত আরম্ভ করল। আগের মতো কাঁধে করে ভার 
না বয়ে ভারী ভারী জিনিস গাঁড়তে টানতে লাগল। পোষ-মানা 
গোর; গাধা প্রভাত হল গাঁড় 
টানার জীব। এতে দূর-দ:রান্তরের 


সমাজজীবনের আন্ত 
নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লবে মানুষের জীবনে আতি 


দুত 
পরিবতন ঘটল। চাষবাস, ঘরবাড়ি বানানো, শিকার EY 


গোষ্ঠীর সকলের মিলিত কর্তৃত্ব ছিল। গোষ্ঠীর চি 


চালনায় শিকার, মাছধরা ও চাষের কাজ চলত। পাঁরবারের সবচেয়ে 


ধৰ্ম-বিশ্বাস ১৩ 


বয়স্ক ও দক্ষ লোকেরাই হতেন নেতা। একই স্থানে বসবাসকারী 
কয়েকাঁট পাঁরবার মিলে তখন এক-একটি কুল গড়ে উঠল। বিভিন্ন 
কুল তাদের নিজেদের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত। 


পঞ্চম পাঠ 
ধর্মবিশ্বাস 


পঢরাপ্রস্তর যুগের মতো মানুষ এখন আর সত্য সত্যই অত অসহায় 
ছিল না। তব প্রকাতির নানা ঘটনায় এ যুগের মানুষ ভয়ে আত্মহারা 
হত। ক্রমে ক্রমে বদ্ধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির রহস্য 
উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করতে লাগল। কোন্‌ শান্ত প্রকৃতিকে চালাচ্ছে 
সে রহস্যভেদের চেষ্টা আরম্ভ হল। 

মৃত্যুকেও আদিম মানুষের কাছে ঘুমের মতো মনে হত। আত্মা 
দেহ ছেড়ে যায় বলেই লোকের মৃত্যু হয়। মান্য যেখানে বাস 
করত তার কাছেই আত্মা থাকে বলে সকলের বিশ্বাস ছিল। সেই 
আত্মা গোষ্ঠীর সকলের ভালো করতেন বলে ধারণা থাকায় তাঁর 
পুজা করে আশাবাদ প্রার্থনা আরম্ভ হল। এইভাবে শুরু হল 
পৃবপদর্ষদের পূজা। 

দেবদেবীর পৃজাও ধারে ধীরে এরকম করেই দেখা দিল। 
জীবজজ্তু, গাছপালা, আকাশ, পৃথিবী সমস্ত কিছুরই আত্মা ছিল। 
এইসব আত্মার কিছ ছিল ভালো_আর কৈছ; খারাপ আত্মা ৷ 
মানুষের রোগ, দ:ঃখ-কণ্টের জন্য দায় ৷ ভালো আত্মাদের দেবদেবী 
বলে পূজা আরম্ভ হল। এইসব দেবদেবাই প্রকৃতির শীল্তগ্ীলকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। দেবদেবীর তুষ্টির জন্য নরবাঁল কি পশবালও 
করা হত। 

দেবদেবী ও আত্মার অস্তিত্বে বিশবাসকেই বলে ধর্মীব*বাস। 
হাজার হাজার বছর আগে এই ধর্মীবশ্বাসের আরম্ভ ৷ 


১৪ ইত্হিস পরিচয় 
[শিল্পকলা চচণ 


আদিম শিকারীরা মনে করত যে শিকারী জীবজন্তু তাদের 
হিতৈষী ৷ যে-কুলের লোক যে-পশ্যর শিকার করত তাকে পূর্ব 
পর্ষদের প্রতীক বলে পৃজা করত। পশদাট যেন দয়া করে তাদের 
হাতে নিহত হয়ে গোষ্ঠীর সকলের খাদ্য যোগাচ্ছে। 

সেজন্য শিকারে যাওয়ার আগে শিকারীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর 
প্রতীক পশুদের ছাঁব গুহার দেয়ালে এ'কে তার সম্মুখে নাচ-গান 
করে যাদ করে শিকারে যেত। এইসব যাদুর ছাব আঁকা থেকেই 
সে-যুগের শিল্পচর্চার সত্রপাত। বহু জায়গায় আদিম মানুষের 
বাসস্থানের কাছের গুহায় এমন যাদ্াচত্রের নিদৰ্শন দেখা গেছে। 


আলতামিরা বাইসন 


তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে স্পেন দেশের আলতামিরা 
গুহার বাইসনের চিত্রাট। 


প্রকৃতপক্ষে গদহাঁচিত্র থেকেই প্রধানত সে-যূগের ধর্মীবশ্বাসের 
প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 


ষষ্ঠ পাঠ 


ভাষা আবিষ্কার 


একসঙ্গে নানা লোক কাজকর্ম করতে লাগলে পরস্পরের মধ্যে 
মনের ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য নবপ্রস্তর যুগেই মানুষ 
একপ্রকার ভাষা সৃষ্টি করোছল। সে ছিল ভঙ্গিভাবা। বিভিন্ন 
ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে লোকে অন্যকে নিজেদের মনের ভাব 
প্রকাশ করত। ভাঁঙ্গভাষা থেকে উদ্ভব হয় চিন্লালাপর। পরবতর্ণ 
কালে নানা রকমের ছবি একে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। তার 
উদাহরণ মিশরের চিন্রালাপ। লোক তখনো লিপি আবিষ্কার করতে 
পারেনি বলে ভাষা ছিল অপাঁরাচিত। 

ভাষা আবিচ্কারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বংশপরম্পরায় 
প্রচলিত করা সম্ভব হল। 


মাতৃমৃর্তর পুজা 

সূর্য আকাশ, বজ্ৰ, বিদ্যমতের 
মতো পাঁথবীরও আত্মা ছিল 
বলে লোক বিশ্বাস করত। মাতা 
থেকে যেমন শিশুদের জন্ম হয়, 
মাতার দুধ পান করে যেমন 
শিশুরা বেড়ে ওঠে, তেমাঁন 
সকলের মাতা এই পৃথিবীও তাঁর 
সাহায্য করেন। সেজন্য উর্বরা 
শান্তর প্রতীকর্‌পে মাতার মূর্তি 
গড়ে পূজা আরম্ভ হল। এমন 
ছোটো বড়ো অজস্র মতৃমৃর্তি 
প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রে পাওয়া 
গিয়াছে। 


১৬ ইতিহাস পরিচয় = 


অনঃশীলনী 

প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্নঃ (১) আদিম মানুষের জীবন কেমন ছিল তার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (২) মানুষের আগুন আঁবফারের কাহিনী 
গল্পের আকারে লেখ। (৩) পুরাপ্রন্তর যুগে মানুষ কেমন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 
করত? (৪) নবপ্রস্তর যুগে আগের কি পরিবর্তন ঘটে? সে-যুগের অস্ত্রশস্ত্র 
বিষয়ে কি জান তা লিপিবদ্ধ কর। (৫) নবপ্রন্তর যুগের মানুষের খাদ্য 
উৎপাদনের বিষয়ে রচনা লেখ । (৬) নবপ্রপ্তর যুগে মানুষ কী কী নতুন জিনিস 
ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল ? তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ৷ (৭) নবপ্রস্তর 
যুগে মাতৃমুর্তর গৃজা হত কেন? 

মৌখিক প্রশ্নঃ (১) মানুষের প্রথম আগুন আবিষ্কারের সময় কখন ? 


হয়েছিল কখন ? 


কাজ চলত। তার লঙ্গে পাম রর ভকায়ারার একটা 
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অনেক বেড়ে গেল আর তার জিনিসপন্র উৎপাদনের পদ্ধাতও 
বদলে গেল। 

এখন বন-জঙ্গল সাফ করা অনেক সহজ হল । চাষবাসের উন্নাত 
হল। গাঁড়, নৌকা-এসবও অনেক উন্নত ধরনের হল। ফলে মানুষের 
জীবনে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এল ৷ 


দিন যায়, কাল যায়। ছোটো ছোটো গ্রামগীল ধীরে ধীরে বড়ো 
হয়ে উঠল। এসব বড়ো বড়ো গ্রামে লোকজনের বসতিও বাড়ল। যত 
লোক বাড়ল ততই তাদের অভাব ও নতুন জিনিসের চাহিদাও বেড়ে 
চলল ৷ বড়ো বড়ো গ্রামের লোকেরা নতুন ধাতুর জিনিসপত্র দিয়ে 
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী খাদ্য ও আহার্য উৎপাদন করাঁছল ৷ 
কাজেই তাদের অবস্থার উন্নাত হল। এসব গ্রামের প্রয়োজনের 
তুলনায় ধন-সম্পদও বাড়ল। 
কোসনের, ভালো ভালো কাপড়-চোপড়ের, গহনা ও অলঙ্কারের, ঘরের 
আসবাবপত্রের, চাষবাসের যন্্পাঁতির_ এমান আরও নানা জিনিসের ৷ 
নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে যে খাদ্য বাড়ীত হল তার বদলে কৃষকেরা 
এই জিনিসপত্র কিনে অভাব মেটাত। 

এখন আর একই লোকের নিজের প্রয়োজন মেটাবার সমস্ত কিছ 
স্বয়ং উৎপাদন করতে হত না। কামার, কুমোর, ছতোর, স্যাকরা 
সবাই নিজের নিজের জিনিসের বদলে খাদ্য সংগ্রহ করত। ক্রমে 
কমে যত উৎপাদন বাড়ল ততই বিভিন্ন বিষয়ের কারিগর ও হস্ত- 
শিল্পীরা একত্র বসবাস আরম্ভ করল। এবং এসব বড়ো বড়ো গ্রাম 
দেখতে দেখতে নগরে পরিণত হল। 


বিশেষ লোকের বিশেষ কাজ 


নগরের কারিগর, হস্তাশল্পী ও কৃষকদের কাজের মধ্যে বিভিন্নতা 
দেখা দিল। তাঁতী শধ্য কাপড় বনল. কামার শুধু ধাতুর 
২ 


১৮ ইতিহাস পাঁরচয় 
প্রয়োজনীয় জিনিস বানাল, কুমোর তৈরি করল 'শ্ড়ধু মাটির বাসন- 


কোসন। এমনিভাবে তাঁতীর ছেলে শিখল তাঁত চালান, কামারের 
ছেলে: শিখল. ধাতুর: কাজকর্ম, কুমোরের-ছেলে শিখল মাঁটর-বাসন- 
কোসন তোর. এ.সমস্ত কাজেই বিশেষ পট: দরকার 1বংশপরম্পরায় 
বাবা ছেলে এসব কারিগাঁর বিদ্যা আরম্ভ-করল কমে ক্রমে তাদের 


কাজ যেমন ভালো হল তেমনি উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ল। 
যখন বিশেষ বিশেষ কাজ কোনও এক শ্ৰেণী বিশেষ করে তৈরি 


করে তখন সে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে শ্রমীবভাগ বা বশেষীকরণ বলে। 
নগরের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কাজের শ্রমাবভাগ বা বিশেষণ 


করণ দেখা দিল। রণের ফলে সব জিনিসের উৎপাদনের 
পরিমাণও বাড়ল। চু 
দ্বিতীয় পাঠ 
ব্যবসা ও দ্রব্য বিনিময় 


নতুন যেসব নগর সৃষ্টি, হল তার বাসিন্দাদের মধ্যে শম 


বানবাহন-র্যবস্থারও ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছিল। কাজেই 
নলের মধ্যে যাদের হাতে ধন-সম্পদ বেশি জমোছিল তারা কারিগরদের 


যেত। গাড়ি বা নৌকায় করে মালপত্র বহন বরা হত। প্রাচীন যুগের 
ইতিহাসের ধ্যংসাব৷ থেকে'দেখা গেছে-যে স্কট সুমের, মিশর-এর 
মতো দরের দেশোর মধ্যেও রীতিমতো বাণিজ্য চলত? 
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সামাজিক জীবনের রূপান্তর 

নবপ্রস্তর যুগের জীবন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে সমাজের গোধন 
রা শস্য সমস্ত কিছুর উপর গোটা গোষ্ঠীরই আধিকার.ছিল। আলাদা 
| [কেউ কেন নি নিজের বলে দার করতে রত আপ 
৷ সে-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছ ছিল-না।;.. = 
কিন্তু -তাগ্্রব্োঞ্জ যুগের সমাজে আর এই সাম্যভাব রইল না। 
 চাষবাস,কারগাঁর সমস্ত কিছু এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে উঠল। 
'যার জমিজমা ভালো ছিল--তার হাতে বাড়তি. ফসল বেশি জমল। 
৷ সেই “আঁতীরিন্ত বাড়ীত ফসলের 'বানিময়ে সে অন্যের তুলনায় বেশি 
কারিগর বা হস্তাশজ্পের জিনিস কিনতে পারত। এক কথায় তার 
৷ বৰ্ষণ অন্যের তুলনায় বেশি হল অন্যেরা কিন্তু গাঁরব হয়েই রইল । 
ফলে.সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখা দিল সমাজে মানা শ্রেণী 
সৃষ্টি হল। ৯ ৷ 
' “নগরের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যেমন ভেদ সাঁন্ট থেকে সংঘর্ষ 
চলতে লাগল, তেমন বিভিন্ন কুলের মধ্যেও লেগে রইল য্দ্ধ-বিগ্রহা। 
দাঁরদ্র নগর.ধনী নগর লুণ্ঠনের চেল্টা করত" যুদ্ধে যে কুল বা.নগর 
জয়ী হত তারা-পরাঁজতদের বন্দী করে দাস হিসেবে ব্যবহার করত। 
এই দাসদের, সাহায্যে বিজয়ী দেশের উৎপাদন আরও বেড়ে গেল। 

আদম. রাষ্ট্রের উদ্ভব 

নবপ্রস্তর যুগে সবচেয়ে বয়স্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা.কুলের কাজকর্ম 
পরামর্শ ৷ গ্রাম থেকে যখন নগর সৃষ্টি হল তখন ঠিক এভাবে কুলের 
পাঁরচালনা সম্ভব হল না; কেননা নগরের মধ্যে আর একটামান্র কুল 
ছিল না। বাল কুলের লোড এসে নগরে ব্য চিল ছা 
পরস্পরের স্বাৰ্থ ও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ৷ 
[লা উর উর ই 
নাগরিকদের পরস্পরের সম্পর্ক দনিয়ন্ত্ৰণের জন্য এক ধরনের শাসন- 
ব্যবস্থার দরকার হল। এই শাসনব্যবস্থার উপর দয়িত্ব রইল নগরের 


ইতিহাস পরিচয় 
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শান্ত ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আইন-কানুন রচনা, আর নগরের 
দৈনন্দিন কাজ চালানোর ব্যবস্থা। কালক্রমে নগরগুলির সমাজে 
শাসন, রাজা ও আদম রাষ্টরব্যবস্থার উদ্ভব হল। এই রকম সভ্য 
মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য দরকার হয় লাঁপর। সেজন্য এই চারাঁট 
সভ্যতার কেন্দ্রেই প্রত্যেকের নিজস্ব লিপি আবিষ্কৃত হয়োছল। 
নদী-উপত্যকায় সভ্যতার উদ্ভবের কারণ 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের পৃথিবীর কয়েকাঁট 
নদী-উপত্যকায় পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। 
যথা, পশ্চিম এশিয়ায় ইউফ্রোটস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যে 
পশ্চিম ভারতের পিন্ধ; নদী ও তার শাখাপ্রশাখা ঘিরে হরপ্পা সভ্যতা 
ও হোয়াংহো, ইয়াংসাকয়াং নদী উপত্যকায় চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতা। 
এর কারণ এঁ সমস্ত অঞ্চলের জলবায়;, জমি প্রভৃতির অবস্থা 
সভ্যতা বিকাশের পক্ষে অনুকুল ছিল। নদ ও উপত্যকায় প্রতি বংসর 
বন্যায় পাঁলমাটি জমে ভূমির উর্বরা শান্তি বাড়িয়ে দেয়। চাষবাস 
তাতে সহজে হতে পারে, চাষের জন্য যে জল দরকার তাও নদী থেকে 
সংগ্ৰহ করা অনেক সহজ । জমির উর্বরা শান্ত বেশি বলে কৃষকেরা 
সহজে নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফসল উৎপন্ন করতে পারত। 
অনেক লোক মিলেমিশে কাজ করার সুযোগও এখানে বেশি ছিল। 
বন্যার সময়ে সমবেত চেষ্টায় বাঁধ বেধে, খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা 
ও বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করায় এ অণ্চলে এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও 
সংগঠনের বিকাশ ঘটে। কালক্রমে নদীপথে চলাচলের স্মাঁবধাও 
এসব অণ্চলে সভ্যতা বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল। 
অনশখলনী 
ধরনের প্রশ্ন £ (১) নগরের উদ্ভবের সঙ্গে কিভাবে বিশেষীকরণ 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল সোঁবিষয়ে ছোটো নিবন্ধ রচনা কর। (২) আদিম 
সমাজে শ্রেণীভেদ কিকরে এল এবং আদিম রাষ্ট্রের কাঠামে৷ কিভাবে রচিত হল 


তা লেখ। 
মোঁিক প্রশ্নঃ (১) বিশেষীকরণ কী বোঝ ? নবপ্রস্তর যুগে সামাজিক 


জীবনে কাঁ রূপান্তর ঘটেছিল ? 


লু অশ্রযাজ 
আদিফ্্গর সভ্যতার. গরিচয় 
এক সল্িচ্ছদত 
প্রাচীনয়ুগর মেদ্সোপটেম়িয়া 
৷ অবস্থান ও প্রাচীনত্ব 
খীষ্টপূর্ব ৩০০০ বংসর থেকে প্রায় খ-ষ্টিগৰ্ব" ১৫০০ বৎসর পর্যন্ত 
পশ্চিম: এাশয়া; আফ্রিকা) ভারতও চীনের বিভিন্ন নদা উপত্যকার 
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তাঁরে উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। 


আদি যুগের সভ্যতার পরিচয় হত 
এর. উত্তরের- দিকে?পাহাড়িয়া।অণ্টল;: মাঝখানে ও নিচে বিস্তৃত 
মৈসৌপটোময়ার দক্ষিণে সুমের অণ্টল 'কাদামাটি দিয়ে গড়া। 


পাশের আদিম মানুষ এখানে ভীড় জমাতে থাকে। স্থানে স্থানে 
তাদের গোচ্ঠিগত বসাঁত 


স্থাপিত, হয়।. সে.খঁচ্টের জন্মেরও- 


সেক সাৰে 
থকৃথকে কাদা জমে ওঠে ৷ আবার 'বসন্তকালে আর্মোনয়ার পাহাড়ের 
; তে নদী দ্যঁটিতে বন্যা নামে । 


২৪ ইতিহাস পরিচয় 


৪০০০ খনীম্টপচূর্ব থেকে এই সেচব্যবস্থা সমমের সভ্যতার একটি 
বিরাট দান এবং সমের-এর সমৃদ্ধির মূলেও আছে তার সেচব্যবস্থা। 
এই উর্বর জমতে জলসেচ করে হাড়ভাঙা খাটনি খেটে সুমেরের 
কৃষকেরা প্রচুর পাঁরমাণে গম,যব ও শাকসবাঁজ উৎপাদন করত। একট 
বীজ থেকে যে গাছ হত, তাতে উৎপন্ন হত শ’ খানেক শস্যবীঁজ। 
যেখানে লোকের বসতি ছিল তা ঘেরা থাকত খেজ.র গাছ দিয়ে । 
খেজধর থেকে ময়দা, মধ ও মদ তোর হত। খেজ;র গাছের বাকলের . 
আঁশ ও পাতা দিয়ে দড়ি ও ঝুঁড় বোনা হত। খেজ.র মেসোপটেমিয়ায় 
এত গুরত্বপূর্ণ ছিল যে খেজুর গাছকে “জীবনবৃক্ষ” বলা হত। 


মৈসোপটোময়ার কৃিব্যবস্থার উন্নাতর ফলে যখন বড়ো লোকের 
হাতে বাড়তি ফসল জমতে থাকল, তখন থেকে সেখানে ধনশ-দারিদ্রে 
ভেদ দেখা দিল। যদ্ধ-বন্দীদের দিয়ে তখন জাঁমদাররা দাস হিসেবে 
জাম চাষ করিয়ে নিজেদের এশ্বর্য বদ্ধ করত। দাসদের শ্রমে যে 
বাড়াত ফসল উৎপন্ন হত দাস-প্রভূরা তা বিনিময় করে সোনা, 
ব্রোঞ্জের জিনিস, নয়তো পোশাকপারিচ্ছদ কিংবা অলঙ্কার কিনত। 
দাস ও প্রভুদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল মেসোপটেমিয়ার সমাজ | 


আদি যুগের সভ্যতার পরিচয় ২৫ 


আসবার কোন সময় ছিল না। সুদুর পাহাড়ের আবহাওয়ার উপরে 
তা নিভর করত। 

সেজন্য নদণ দুটির বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা এক বিরাট সমস্যা 
হয়ে উঠোছল। সুদূর পাহাড়ের উপর থেকে পাথর কেটে নদীতে 
তাঁরা বাঁধ দিলেন। তারপর প্রায় ১০০ হাত চওড়া এক-একটা খাল 
কেটে নদশীর জল দরের মাঠে টেনে নেওয়া হত। এত চওড়া খাল 
কাটার ফলে নদীর বাঁধ ভাঙত না আর সারা বছরের মতো জলসেচের 
ব্যবস্থা হত। এ সমস্ত ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে সুমেরবাসীরা 
বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখোঁছল। 

অন্যান্য উপজা বিকা 
কৃষি ছাড়া পশুপালন আর নানা কারিগর ও -হস্তাশলেপের 


উপজপীবিকা ছিল সুমের-এর অধিবাসীদের। 

ব্যাপকভাবে ধাতুর জিনিস ব্যবহারের আগে পোড়ানো মাটির 
কাস্তে দিয়ে এরা ফসল কাটত। পশ দিয়ে লাঙ্গল চালাত। কাঁচের 
জিনিস ও কুমোরের চাক সম্ভবত সমর অগ্চলেই প্রথম আবিষ্কৃত 


হয়োছিল। এখানকার নগরগাল ছিল পাহাড়ের উপরে। সেখানে 
নানা কারিগরের বাস ছিল। 


নগরের এক রাজার সমাধি থেকে সোনা রুপ 
ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে-সব কাজও আত উচ্চাঙ্গের। 


তৃতীয় পাঠ 
সমেরায়দের কৃতিত্বঃ উ'চ; উচ; মিনার 
| [টস নদীর বদ্ধীপে প্রথম যুগে সমেরায়রা খেজনর গাছের 


কাণ্ড, নলখাগড়ার ঘর বানিয়ে মাটির ঘন প্রলেপ দিয়ে দিত। পরে, 


২৬: :0| ইাঁতহাস 'পারিচয়: ৷৷৷, 


তারা-.পোড়া"ইটের- দালানরোঠা.-বানাত ৷৷; এ অঞ্চলে কাঠ, পাওয়া 
যেত না বলে সুমেরায়রা প্রথমে খিলান দিয়ে বাঁড় ব্লানাতে আরম্ভ 
করে৷৷৷-এরা৷-অনেক৷-আকৰষণায়৷৭মনারও;নৰ্মণণ৷৷করোঁছল ৷ ট্রাড়ির 
সনি নস ঢোগাওককযকার জলত ত | ভিলা 


'ৰোদে-গপোড়ানো ইটের মন্দিৰ |"); 


দানা দিন সনম লোন দেবতাদের দাদ 
গড়াত সংসের-এর-প্রধানম-,নগর ছিল এরেকু, রদ, , লাগ্যাশ্ এবং 
টা এরা প্রত্যেকটিই, এক-একটি নগর রাজ্য ৷. প্ৰত্যেক 'নগ্ররেরই 
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নিজস্ব দেবতার, মান্দর ছিল। : মন্দিরগ্ীল কাৱম পাহাড়ের উপর 
ইট দিয়ে তাঁর হত। তাকে বলা হত 'জিগ:রাট বা ‘স্বগে'র পাহাড়’ ৷ 
এসব মান্দর তিনতলা আর প্রায় চাঁল্পশ হাত উচ; হত। নগর-দেবতা 
ব্যতীত অন্য দেবতাদের অনেক" সেখানে হন ওসব প্রধান 
দেবতার মাদরাসা ঘটি 
IM । জৈলেকা; পাথর কাটা-- বাতিল. ১ বা 
মরণ আবি মিরার ও চিত্র দেখা 


আদি যুগের সভ্যতার পরিচয় ২৭ 


গেছে। দেওয়ালের গা-মসণ-করে বিশেষ পদ্ধতিতে চিন্রাঙ্কনকে 
ফ্রেসকো বলে। 

মেসোপটেমিয়ার নিনেভে শহরের ধ্বংসাবশেষ: থেকে উচ্চ; 
পাথরের উপর-খোদাই করা-ছবির- নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । “তবে; 
সেসব পাথরের খোদাই: চিত্র অধিকাংশই যুদ্ধ; যুদ্ধবন্দী, নগর ধংস 
ইত্যাদি। ভাস্কররা শিকারীদের-উপর' ঝাঁপয়ে-পড়া হিংস্র জন্তুদের 
মুর্তি চমতকার-আঁকতে পারত। অনেক কাটা পাথর দেখে মনে হয় 
এরা পাথর কাটার কাজ জানত" } 

সমের-এর ধাতুশিল্পীরা সোনা-রূপার কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। 
উর-এর রাজপ্রাসাদে আবিষ্কৃত গহনাপত্রের মধ্যে সন্দর সুন্দর 
নক্‌সার নেকলেস, ব্রেসলেট ইত্যাদি, পাওয়া, গেছে। এ থেকেই 
প্রমাণিত হয় যে ধাতুশিল্পীরা এঁ প্রাচীন কালেই কত নিপুণ ছিল। 
ধাতুশিজ্পীরা বংশপরম্পরায়-ছেলেদের ধাতুবিদ্যা শিক্ষা দিত। ধাতু- 
শিল্পীর বংশে জন্ম না হলে অন্যে এ শিলপকাজ করতে পারত না। 


চতুর্থ পাঠ 
যানবাহন ও বাণিজ্য 

মেসোপটেমিয়ার -এ*বর্য নির্ভার করত - ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের *পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের _কাঁচামাল-কাঠ, তামা, সোনা, 
রূপা কোন কিছুই এখানে পাওয়া যেত না ৷ সেজন্য দুর দেশ থেকে 
এসব জিনিস মেসোপটেমিয়াতে আনতে হত। ঃ 

ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোভাবে চালাতে হলে উপযন্ত যানবাহনের 
ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্থলপথে মাল বহনের জন্য তাদের ছিল চাকার 
গাড় ।" নদী আর চওড়া খাল দিয়ে জলপথে পণ্য'বহন করা হত। 
জলপহে পণ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হত কেলেক। কাঠ জুড়ে ভেলার 


২৮ '_' ইতিহাস পরিচয় 


মতো বেধে হাওয়ায় ভরা চামড়ার খোলে ভাসিয়ে রাখা ভেলাকে বলে 
কেলেক। 

বাণিজ্যের মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানী হত শিল্প ও কারিগারির 
নানা কাঁচামাল এবং গহস্থালীর নানা প্রয়োজনীয় আসবাব ও অন্যান্য 
জিনিস। নিজেদের দেশের উদ্ধত্ত খাদ্যশস্য বিনিময় করে সাধারণত 
সমেরায়রা পাথর, ভালো কাঠ, সোনা, রূপা ও অন্য ধাতু বিদেশ 
থেকে আমদানি করত। এখানকার কারিগরদের' কাজের মান বজায় 
থাকছে কিনা তা দেখার জন্য নগর-রাষ্্র থেকে নিয়ামত তদারকের 


ব্যবস্থা ছিল। মিশর ও সিন্ধ:প্রদেশের সঙ্গে সুমেরীয়দের ষে 
রীতিমতো বাণিজ্য চলত তার বহু প্রমাণ আছে। 


কীলকাক্ষর 


মেসোপটেমিয়ার লেখা অক্ষর প্রথমত আবিষ্কৃত হয় সংমের 
অণ্ঠলে। এখানে প্রথমে চিন্রীলাপর ব্যবহার ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা 


ট্রালাপির নানা উন্নতি করে বর্ণমালা আবিষ্কার করে। বর্ণমালার 
এক-একটি বর্ণ ও স্বরের চিহ্ন 


প্রাচীন মিশরের কাহিনী ২৯ 


পর্যালোচনা করতেন। সূর্য ও চন্দুগ্রহণের সময় আগে থেকে বলতে 

পারতেন। বসরকে মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিটে ভাগ করার কৃতিত্ব 

তাঁদের। তাঁদের হিসাবের মূল ছিল বাটের গুণিতক রাশিচক্রের 
জ্ঞানও তাঁদের ছিল ৷ 


ছ্িভীক্স শলিল্ছেদ্ 
প্রাচীন মিশরের কাহিনী 
প্রথম পাঠ 


মানচিত্রে মেসোপটেমিয়ার পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তে দেখবে পৃথিবীর একটি অতি বড়ো নদী নীলনদ এ'কেবে*কে 
ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে। দক্ষিণের চেয়ে উত্তর দিকের ঢাল বেশি 
বলে নীলনদ উত্তরে গিয়ে বয়ে গেছে। তার পশ্চিমেই দেখতে পাবে 
পৃথিবাঁর সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি সাহারার ধ্য ধু করছে। বিষুব 
রেখার গা-ঘে'ষে আফ্রিকার এক বিরাট হদে এর একটি শাখার 
উদ্তব। বিষুব রেখার উপর সারা বছর ভীষণ বৃষ্টি পড়ায় এ হদে 
কখনো জলের অভাব হয় না। নীলনদের আর একটি শাখা নেমে 
এসেছে আবিসিনিয়ার পাহাড় থেকে। বর্ষায় এ পাহাড়ের বুকে বৃষ্টি 
নামলে নীলনদের এই শাখা বেয়ে সে জলের ধারা মিশরে বন্যা 
আনে। উৎসমূখে অনেক জলপ্রপাত থাকায় অনেক দুর পর্যন্ত 
নশলনদের উৎসের দিকে জলপথে যাওয়া যায় না। জলপ্রপাতের 
শেষে নীলনদ একটানা সমদদ্রে গিয়ে মিশেছে। প্রাচীন মিশর হচ্ছে 
জলপ্রপাতগ্রীলর নিচ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত 


a 
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অগুল। প্রত বর্ষায় নিয়মিতভাবে নীলনদে বন্যা নামে ৷ নীলনদের 
বন্যায় {মিশরের -এই _অণ্টল শস্যশ্যামল। নীলনদ না থাকলে সাহারা 
মরনুভূমি মিশর দেশাটকে গ্রাস করে ফেলত । 


বন্যার সময় নীলনদের স্রোতে জলজ লতাপাতা আর উর্বর 
পাঁলমাঁট ভেসে আসে । জলজ লতাপাতার আভায় নদীর স্রোত 


ভূমধ্যসাগর তু 


ও 
A 
এ 
44 
পু 

8 
Fry 


নীলাভ দেখায় বলে এই নাম হয়েছে -নীলনদের উপরেই “মশরাীয়- 

যেখানে বন্যার জল যেত না সেখানে “ছল 'মরুভূ' আবার 
অন্যান্য অনেক: স্থানে "ছিল জলা।- এসব জলাভূমি : কালরুমে 
পাপিরাস নামে: এক রকম নলখাগড়ায়_ ভরে গেল৷. পাঁপরাস বনে 
ছিল পাঁখর ঝাঁক আর নদীতে -প্রচ্র-মাছ। উর্বর জাম. পাখি-আর 
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“‘রড়ো: বাড়ির!"। লোক ৷।যান বড়ো।বাঁড়তে থেরে৷দেশগাসন।করেন 

তিনি হলেন সম্রাট ॥রাজপ্রাসাদ-এঅন্য,সরংরাঁড়ির চেয়ে, বড়োই হয়। 

এই বড়ো বাড়িতে বসে ফেয়ারো.দিনের সর্বক্ষণ নানা কাজকর্মে 

কাটান। রাজ্য পরিদর্শনে বের হলে ফেয়ারোকে আঁভজাত শ্রেণীর 
লোকেরা নানা মহামূল্যবান উপহার পাঠাতেন। ‘STS Bro 
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ঘড় করার জ 8. ELE [DESEO TAP Te ব্য করতেন। 


তাঁরা দয়াল; ঈশ্বর বলে প্রচার-করে-ঘোষণা--করতেন, 
হে তার অবাধ্য হাব তার কঠোর শা হবে এ ও ৷ 


॥ [চি জঁ 
স্থান "ছিল পুরোহিতদের। যাদমন্ত, পুজাপার্বণের বহন বিচিত্র 
অনুষ্ঠান জানতেন বলে তাঁদের মর্যাদা ছিল সমাজের সকলের উপরে । 
নি 
সব উপহারের পরিমাণ ছিল খুব বোশি। এইসব উপহারের সম্পদ 
সহী আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল তাছাড়া ছিল 
মন্দিরের জমির ফসলের আয়। দমণরের “বত জ্ঞানশীবজ্ঞানের 
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ভাণ্ডারের চাবিকাঠি ছিল পুরোহিতদের হাতে। তাঁরাই তরুণদের 
শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলতেন। তাঁরা সদাসর্বদা পাঁর্কার 
পারচ্ছদ পরতেন। দিনে আর রাতে দুবার করে তাঁরা স্নান করতেন। 
ধর্মজগতে তাঁরাই ছিলেন প্রধান। 


দাস ও প্রভু 
মেসোপটেমিয়ার মতো মিশরেও নবপ্রস্তর যুগের গোটা জীবনের 
সাম্যভাব লোপ পায়। তার বদলে অনেকের হাতে উদ্ধত্ত সম্পদ 
সান্টিত হওয়ায় সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ এল ৷ আর যুদ্ধে পরাজিত 
বন্দীদের নিয়ে গঠিত হল দাসশ্রেণী। ধনীরা হলেন দাসদের প্রভু 
আর দাসরা তাদের অত্যাচারীদের জন্য হাড়ভাঙা খাটনি করত। 


লিপি 
মিশরের প্রাচীনতম লিপি হল ছাবর ৷ যে জানিস বোঝাতে হবে 
তার ছাঁব এ‘কে দেখানো হত। তারপরে কল্পনাধৰ্মণ চিত্র একে 
মনের ভাব বোঝানো হত। এর পরে দেখা দিল চিল্লালাপ। তারও 
১ 


EDL 


টি গ-৮ 8 


মিশরীয় চিন্রালাপ 
মিশর থেকে ফানীসয়া হয়ে ইওরোপে ছাঁড়য়ে পড়োছল। চিত্র- 
লিপির উদ্ভব ঘটে প্রাচীনতম রাজবংশের যুগে ; ত ; তবে অক্ষরের প্রচলন 


হয়েছিল প্রায় ২৫০০ খতীঃ পূর্বাব্দে। স্মীতসৌধগীলর দেয়ালে 
অবশ্য মিশরায়গণ চিন্রীলাঁপরই ব্যবহার করতেন। 


তৃতীয় পাঠ 
কেরানী 


মশরের জটিল সমাজব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন, ধর্মকর্ম 
সর্বক্ষেত্রে অনেক লেখালোঁখর দরকার হত। এসব লেখার কাজ 
করতেন কেরানীরা। মিশরের এক কেরানীর মর্তিও পাওয়া গেছে। 
তাতে দেখা যায়, তান জোড়াসনে বসে একটি কলম হাতে ও 


পশুর কসাইখানায় নেওয়া হল, 
কিংবা ি পাঁরমাণ শস্য বিক্রয় 
হল তার মাপজোখের হিসাবও 
তাঁকে রাখতে হত। ব্যবসা- টিটি 
বাণিজ্যের চান্ত ও লোকের শেষ 

ইচ্ছাপত্রও তিনি ছকে দিতেন। এইসব কেরানী প্রধানত যদন্ত থাকতেন 
মন্দিরের প্ররোহিতদের সঙ্গে। তাঁদের আরও কাজ ছিল, নীলনদের 
জলের মাপ দেখে কখন বন্যা আসবে তা ঘোষণা করা, লোকগণনা 
ও আয়করের হিসাব রাখা । দেশের ব্যবসাবাণিজ্য, চাষবাসের হিসাব 
করে জানাতে হত পরের বৎসরে সম্রাটের কত রাজস্ব আদায় হবে। 
সরকারের কোন্‌ বিভাগে ‘কত ব্যয় করতে হবে তারও নিৰ্দেশ 
দিতেন তাঁরা। ৮ ; 


৩ 
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কেরানীদের কাজের তালিকা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় 


সকলের কর আদায় করতেন। কেউ কর না দিলে কর্মচারীরা জোর 


করে তাদের র ধরে উপরের কমচারাদের কাছে নিয়ে আসতেন। কারুর 
পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। 


মিশরের প্রাচীন যুগে যাদ্ধবিগ্ৰহ লেগেই থাকত। সেজন্য দ্ধ 
সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হয়োছল। 'িশরারা নৌবাহনও = 
গড়োছিল। কৃষকদের মধ্যে থেকে শন্তসমর্থ ব্যক্তিদের জোর করে ধরে 
নিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়া হত। সেই সৈন্যবাহনণ নিয়ে সম্রাটগণ 
দিগ্বিজয়ে বের হতেন। দেশের কৃষক ছাড়া বিদেশের লোককেও 
মাইনে দিয়ে সম্রাটের সৈন্যদলে ভার্তি করা হত। এ'রা মিশরের 
দারিদ্র কৃষক ও দাসদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করত। অর্থের 
লোভে যুদ্ধ করত বলে বিপদের সময় এদের উপর সম্রাটের খুব 
ভরসা থাকত না। 
চতুর্থ পাঠ 
ব্যবসাবািজ্য 
মিশরের দাসপ্রভুদের জীবন ছিল বিলাসিতায় ভরা। সেজন্য 
দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর বিলাসসামগ্রর আমদানি করতে হত। 
ধংপধবনো, সংগন্ধি তেল, রুপা, বাড়ি তৈরির উপযুক্ত ভালো কাঠ এবং 
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আরও নানা জিনিস, বহু দূর-দেশের দ:ৰ্গ'ম পথঘাট আতক্লম করে 
সে সব জিনিস আনতে হত। পথে নানা বিপদ-আপদের ভয় ছিল 
বলে সাধারণ মানুষ সে-সব জানিস আমদানি করতে সাহস পেত না। 
সম্রাটের একচোঁটয়া কারবার ছিল বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য । স্থলপথে 
মালবহন করা হত গাধায় টানা গাঁড়তে। নীলনদ দিয়ে চলত 
জলপথে বাণিজ্য। নৌবহর নিয়ে য্দ্ধ ও বাণিজ্য দ্কাজই 
চালানো হত। 

{মশরায়রা সুন্দর পাথরের ফুলদানি বিদেশে চালান দিত। 
মেসোপটোমিয়ার লোকের মতো িশরায়রাও কাচের রাঙন জিনিসপত্র 
বানাত, তার বেশির ভাগ রপ্তানি হত। 

সিন্ধপ্রদেশেও মিশরের উৎকৃষ্ট আসবাবপত্র পাওয়া পিয়েছে। 
কাজেই মেসোপটোমিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডল ও সিদ্ধ; অঞ্চলের সঙ্গে 
'মশরের যথেষ্ট বাণিজ্যিক লেনদেন হত। 

পৃথিবীর আশ্চর্য পিরামিড 

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উভয় বিষয়েই প্রাচীন মিশরাঁয়রা অত্যন্ত উন্নত 
'ছিল। স্থাপত্যকণীর্তর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে িরামড। 
এটা পৃথিবীর এক আশ্চর্য সৃষ্ট । অন্য উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল 
স্ফিংস। আমাদের দেশের নৃসিংহ অবতারের মতো সিংহের শরীরে 
মানূষের মাথা বাঁসয়ে নির্মিত হয়েছে স্ফিংস। পিরামিডের সম্মুখে 
যেন এগুলো পাহারা দেয়। 

পিরামিডগ্ীল কোন স্মৃতিস্তন্ত নয়। এগুলি মিশরের সম্রাটদের 
সমাধিস্তুপ। পিরামিডগ্যীলর মধ্যে সমাধিস্থ থাকে সম্রাটদের মাঁম। 
মাম হচ্ছে নাড়ি-ভু“ড় বের করে ফেলে ওষধের মধ্যে রেখে দেওয়া 
সম্রাটদের শবদেহ ৷ 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পিরামিড হচ্ছে বর্তমান মিশরের রাজধানী 
কাইরোর কাছে গজাতে খ-ঁঃ প্র ২৬৫০ -অব্দে প্রাচীন রাজত্বের 
সমাট ক্ষমপ;র সমাধির উপরে নিৰ্মিত পিরামিডটি প্রায় তিন লক্ষ 


৩৬ ইত্হিস পরিচয় 


লোক কুড়ি বছর পরিশ্রম করে বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে এটি নির্মাণ 
করেছে। একটা ঢাল; পথের উপর দিয়ে পাথরগুলিকে কেটে টেনে 
নিয়ে যথাস্থানে সযত্নে বসানো হয়েছে। একাজে বিস্ময়কর 


মিশরের পিরামিড 
ইঞ্জনীয়ারিং নৈপদণ্যের দরকার। সমাধগলির মধ্যে সম্রাটের 
ব্যবহারের সোনা-রুপার জিনিস, গহনাপন্র, খাটপালঙ্ক, অন্যান্য 


প্রভৃতির ছবি ও নানা চিত্রালাপ অঙ্কিত আছে। 
পঞ্চম পাঠ 
ধর্মবিশ্বাস 


প্রাচীন মিশরের পরিচয় 


৩৭ 


প্রচালত "ছিল ৷ পরের যুগে কৃষিসমাজের প্রসারের সঙ্গে উত্তাপের 
দেবতা সূর্যদেবের পুজা আরম্ভ হল। লতাপাতা, মান্য, 


সকলেরই প্রাণ নির্ভর করে সর্ষের আলোর 
উপর। সূর্ধদেবতাকে সেজন্য সবচেয়ে প্রধান 
দেবতা করা হল। তাঁর নাম রা। দিনরাত্রি কেন 


অন্ত যান। সূর্ধদেব রা ছিলেন “দেবরাজ” ৷ 
নগলনদের বন্যা প্রাণস্বরুপ ছিল বলে তারও 
পূজা করা হত। কৃষির দেবতা ছিলেন 
ওাঁসারস। বন্যার পূর্বে কয়েকদিন ভীষণ 
শুচ্ক হাওয়া বইতে থাকে। তখন মিশরাঁয়রা 
ভাবত যে গাঁসারসের মৃত্যু হয়েছে ৷ কিন্তু 
বন্যার পরে তান আবার প্রাণ ফিরে পেতেন ৷ 
প্রাণ ফিরে পাবার পর তিনি 'পরলোকের 
বচারক' রুপে সকলের কাজের বিচার 
করতেন। পদণ্যবানদের তান নিজের রাজ্যে 
থাকতে দিতেন। পাপাদের দিতেন দর করে। 


মানুষ মরে ( 


গলে কবর দেওয়া হত। কবরের পূর্বে মস্তিচ্ক, পেটের 


নাঁিভূড় বের করে ওষুধ দিয়ে শরীর যাতে না পচে তার ব্যবস্থা 
করা হত। এরকমভাবে সংরাক্ষত মৃতদেহকে মাম বলে। এমন মাম 
কলকাতার যাদঘরেও আছে। শুধ্মান্র সম্রাট ও অত্যন্ত ধনীদেরই 


মাম কবরে রক্ষিত হত। 


ষষ্ঠ পাঠ 
প্রধান প্রধান উপজীবিকা = 

তামা ও বোঞ্জের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করার ফলে ?মশরীয়দের জলা- 
জঙ্গল-মরদ্ভূমির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ হয়োছল। বন্যা 
প্রতিরোধের জন্য তারা নলখাগড়ার উপর কাদা লেপে একরকম বাঁধ 
তোর করে। তারা সমূদ্র ও নীলনদ থেকে অনেক খালও কেটোছিল। 
তাতে কাষকাজের উন্নাত হল। 

কৃষকদের চাষবাসই ছল মিশরের সর্বপ্রধান জশীবকা। সম্রাটের 
অধীনে সেচকাজের জন্যও 1নাদষ্ট একদল কর্মচারী 1ছল ৷ এদের 


মতো কর-আদায়কারী ও দাসদের সর্দাররাও ছিল রাজকর্মচারণী। 
তাছাড়া, কেরানীদের পেশাও ছিল উল্লেখযোগ্য । 


মিশরের লোক কৃষিকাজের সঙ্গে গবাদি পশু চারণও করত। 
খণঁঃ পুঃ ৪০০০ বছরে এই দাট কাজই ছল মিশরের লোকের 
প্রধান উপজশীবকা। লাঙল নির্মাণ ও অন্যান্য ধাতুদুব্য নির্মাণের জন্য 
বহন কারগর নিষন্ত হত। মিশরের কৃষকদের মধ্যে থেকে কারিগররা 
কাপড় বনত, মাদুর বানাত ও মাটির বাসন তোর করত। পরে 


ভুক্ভীল্ল স্পল্লিচ্ছেদত 
প্রথম পাঠ 

প্রাচীন পিন্ধমসভ্যতা 
মেসোপটোময়া ও মিশরের মতো ভারতেও আঁত প্রাচীন সভ্যতার 
চিহ্ন খুজে পাওয়া গেছে। প.রাতাত্বকগণ আবিষ্কার করেছেন যে লক্ষ 
লক্ষ বছর আগের পারপ্রস্তর যুগ থেকে একটানা ভারতের সভ্যতার 
{বিকাশ ঘটেছে। মাদ্রাজের িষ্গলেপ?ট ও বিহারের মব্গের জেলায় 
পঢরাপ্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহারের সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। 


তাৱপর নবপ্রস্তর যুগের মাটির পান, সক্ষম যন্ত্রপাতি প্রভৃতির 

মহণশুরের বন্মাগার, নর্মদা নদীর তারে এবং 
গুজরাটের লাজানাহ নামক হানে! তারপর নবপ্রস্তর যগের শেষে 
উন্নত কৃষিকাজ শিখে ভারতীয়গণ গ্রাম্য পারবারের গোষ্ঠীজীবন 


৪০ ইতিহাস পরিচয় 


যাপন আর্ত করেন। সমস্ত ইরানীয় উপত্যকা ও তার দক্ষিণে বন্ধ 
ও ঘর্ঘরা অববাহিকা অণ্চল জুড়ে এ সভ্যতার বিকাশ ঘটোছিল। 
তারপর একাদন গ্রাম থেকে সে সভ্যতা দক্ষিণে সিন্ধ,নদের তারে 
আর উত্তরে ইরাবতী নদীর দুধারে গড়ে তুলল নগর। আর 
কালক্রমে সে নগর চাপা পড়ে গেল মাটির তলে । শুধু উচু উচ্চ 


ঢিবি রইল এখানে সেখানে আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে রইল ভাঙা 
দালানকোঠার যত ইট। 


আবিচ্কারের কাহিনৰ 
সে আজ থেকে প্রায় সোয়া শো বছর আগের কথা তখন ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব, লর্ড ডালহোঁসির শাসনকাল। করাচী 
থেকে লাহোর পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হচ্ছে। ঃসন্ধ; অণ্চলের 
লারকানা জেলায় উচু উচ্চ; বির পাশে ছাড়িয়ে থাকা ইট দিয়ে রেল 
লাইন পাতার কাজ চলল। তখন অনেকের মনে প্রশ্ন জৈগোঁছল 
এত ইট এল কোথা থেকে। ১৯২২ খ:ঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ পথ দিয়ে যেতে যেতে উচ্চ; ঢাবগনকে প্রাচীন নগরের চিহ্ন বলে 
মনে করেন। তাঁর পরামর্শে ভারতের জরিপ বিভাগের কর্তা স্যার 
জন মার্শাল এ স্থান খননের নির্দেশ দেন। এ একই সময়ে পাঞ্জাবের 
ইরাবতা নদাঁর তাঁরের হরপ্পাতেও দয়ারাম সাহন খননকার্য করেন ৷ 
তাঁদের খননের ফলে যথাক্রমে আবিচ্কার হল মহেঞ্জোদড়ো আর 
হরপ্পার লুপ্ত সভ্যতা । 
কী পাওয়া গেছে 
মহেঞ্জোদড়ো শব্দাটর অর্থ মৃতের স্তুপ । স্থানীয় লোকেরা 
ভাবতেই পারেন নি, তাঁদের পায়ের নিচেই রয়েছে ভারতের এমন 
এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যা কিনা মেসোপচৌময়া ও মিশরের 
মতো প্রাচীন! .খননকার্ষের ফলে যেসব জানিস পাওয়া গেছে তা 
থেকেই পণ্ডিতরা এই সভ্যতার চার ও প্রাচীনত্ব বুঝতে পেরেছেন। 


প্রাচীন পিন্ধুসভ্যতা ৰ হ্‌ 


বৰ্তমানে স্থান দুইটিই পাকিস্তানের অন্তর্গত। তবে পশ্চিমে 
দ্যৎকাজনেদার থেকে আরম্ভ করে মারাটের কাছে আলমাগিরপর, 
পাঞ্জাবের রূপার, গজরাটের লোখাল এবং রাজস্থানের কািবাঙ্গান 
পর্যন্ত এ সভ্যতার স্থিতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে 
সন্ধ_-সভ্যতার বিস্তার সবচেয়ে বৌশ। 

খননকার্ষের ফলে প্রথমে যা দেখা গেছে তা হল এক অপ পর্ব 
পাঁরকজিপিত নগরের অবস্থান। তারপর এখানে আবিষ্কৃত দৈনন্দিন 
ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে জানা যার যে, এটি ছিল এক অতি উন্নত 
নাগারক সভ্যতা। সভ্যতার স্তর যে অতি উচ্চ ছিল তার প্রমাণ 
{শিশুদের অসংখ্য খেলনা। তামা 
ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম 
থেকে বোঝা যায় যে, সভ্যতাট 
মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রায় 


ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য সঈলমোহর থেকে । খনন- 
সোনাদানা ও শঙ্খের নানা অলঙ্কার নাগরিকদের 
জীবনের উন্নত মানের পাঁরচয় দিচ্ছে। রোজের অপর্ব নত কী মতি 
{শিল্পকলার উন্নতির. স্বাক্ষর । চাকার গাঁড়, কাঠের লাঙল প্ৰভৃতি 
নমনাও সভ্যতার উচ্চমানের পাঁরচারক। 

মহিষ, ষাঁড়, গণ্ডার, জ্যাশ্টিলোপ, বাঘ, হাতি প্রভাতে জীবজন্তুর 
সলমোহর দেখে মনে হয় কৃষির সঙ্গে পশচারণও ছিল লোকের 

কা। এ্রীতিহাসিকদের মতে সিন্ধ:সভ্যতা {ছল 'মশর- 


মেসোপটেমিয়ার থেকে উন্নত। 


দ্বিতীয় পাঠ 
নগরবিন্যাস 


পিন্ধ:সভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগরবিন্যাস। মহেঞ্জোদড়োর 
পথঘাট সমস্ত পূর্ব-পারকল্পিত জ্যামিতিক ছকে নিৰ্মিত ৷ মহোঞ্জো- 
দড়োর পথঘাট' ২০ হাত চওড়া ও ১৬০০ হাত লম্বা। রাস্তার দুধারে 
পোড়া ইটের একতলা দুতলা তিনতলা দালান। ইটগীল সব এক 
মাপের। রাস্তা সব সোজা ও চওড়া ৷ বাঁড়ির দরজা, “ড়, উঠান সবই 
আধুনিক ধরনের । প্রত্যেক বাড়িতে ছিল স্নানের ঘর, কুয়ো আর 
নোংরা জল নিষ্কাশনের জন্য ছিল রাস্তার দুপাশে ঢাকা পয়ঃপ্রণালশ। 

বিরাট একটি স্নানাগার আবিষ্কার হয়েছে মহেঞ্জোদড়োতে। 
একসঙ্জো বহু লোক এখানে স্নান করতে পারতেন। স্নানের পর 


প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ- মহেঞ্জোদড়ো 


পোশাক পরিবর্তনের জন্য জলাধারের তিন পাশে ছোট ছোট 
কুঠরি ছিল। 
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নগরের জল সরবরাহের জন্য অনেক ই'দারা ছিল। সেখানে জল 

খেয়ে ফেলে দেওয়া অসংখ্য মাঁটর ভাঁড় দেখা যায়। সারা শহরে জল 

সরবরাহের দায়িত্ব ছিল পোঁর কর্তৃপক্ষের । সদর রাস্তার উপরে একট; 

দূরেই জঞ্জাল ফেলার স্তুপ ছিল। নর্দমার মধ্যে মধ্যেও জঞ্জাল 
আটকানোর জন্য ঝাঁঝার বসানো থাকত। 


মহেঞ্জোদড়োর রান্নাঘরে খাবার রাখবার পান্রে পাওয়া গেছে গম, 
যব, খেজুর, মাছের কাঁটা এবং পশদর হাড়। তা থেকে অনুমান হয় 
আমাদের পশ্চিম ভারতের মতো সেয্গেও প্রধান খাদ্য ছিল গম, যব 
ও খেজ;র। আমিষ ও নিরামিষ দ;-ধরনের খাদ্যই প্রচলিত ছিল। 
আমিষ খাদ্যের মধ্যে ছিল গোর; ভেড়া, শুকর, ছাগল, হাঁস ইতাদি। 
তাছাড়া ছিল ডিম, দুধ ও টাটকা ফল আর শঃটকা মাছ। 


পারচ্ছদ ও নিত্যব্যবহার্য দুব্যাদৈ 


সিন্ধংসভ্যতার যুগের পুর নয ও মাহলাদের পারিচ্ছদের পরিচয় 
পাওয়া যায় এখানকার মার্ত ও ছবি থেকে। প/রদষরা কাপড় পরে 
গায়ে চাদর জড়াতেন। স্র-পরষ সকলেরই চল বড় থাকত। পারিচ্ছদ 
ছিল তুলা ও পশমের। তার নাম ছিল পিন্ধ;। মহিলাদের প্রিয় ছিল 
মেখলা ৷ তারা উধৰ্নাঙ্গা ও নিশ্নাগ্দোর জন্য দণপ্ৰ্থ কাপড় ব্যবহার 
করতেন। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ছিলেন অলঙ্কারাগ্রয়। হার, 
সকলেই পরতেন। মেয়েরা পায়ে দিতেন 


আংটি, কানের গহনা, বালা 
মল। সাধারণ ঘরের মেয়েরা পরতেন তামা কিংবা ব্রোঞ্জের গহনা । 


মেয়েদের কেশবিন্যাসের রশীতও ছিল এখনকার মতো । 
মহেঞ্জোদড়োতে গহস্ের নিত্যব্যবহার্য নানা জানস পাওয়া 


৪৪ ইতিহাস পরিচয় 


গেছে। এ-সমস্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাছ ধরার ব'ড়াশ, হাতির 
দাঁতের চিরুনি, ক্ষমর, আয়না এবং চীনামাটি, ব্রোঞ্জ ও তামার বাসন- 
কোসন। হরপ্পার চিত্ৰ-বিচিত্ৰ মাটির পাত্র যে.-মেসোপটোময়া ও 
মিশরের চেয়ে ভালো ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। 


এখানে পাওয়া খেলনা থেকে 'সন্ধ সভ্যতার মান যে কত উচ্চ’ 


তা জানা বায়। মাটির পাখি, ঝুনব্যান, ছোটো ছোটো গাড়ি, চেয়ার, 
খাট, টুল ইত্যাঁদ খেলনা অনেক ছিল। চারূকলা আর সংগণতচর্চার 
প্রমাণ হচ্ছে ব্রোঞ্জের নতকিমার্ত। মনে হয়, এ*রা মান্দরের দেবদাস ৷ 


চতুর্থ পাঠ 
আর্ক জীবন 


কৃষি ও পশুপালন ভিন্ন কারুশিল্প ছিল সিদ্ধ; অণ্ডলের লোকের প্রধান 
উপজীবকা। সেই পণ্যদ্রব্ের ব্যবসা হত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। 
যে-সমস্ত নিত্পপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সিদ্ধ: অঞ্চলে পাওয়া 
গিয়েছে তা থেকেই জানা যায় যে, তখন কারিগর ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত 
ইয়োহুল। এ-যদগের কারিগাঁরর সঙ্গে মেসোপটৌমিয়ার উৎপাদনের 
পচ: ধারার সঙ্গেও কিছু মিল আছে। তবে 
যন্ত্রপাতির ধরনধারণ ছিল পৃথক। 


পিন্ধ; অণ্ডলে প্রচুর উৎকৃষ্ট তুলা 
পাওয়া যেত। এখানকার সুতীবস্্ 
মেসোপটেমিয়াতে রপ্তাঁন হত। এই 
দেশের কর্মীরা হাড়ের তকাল বা 
টাকুতে সূতা কাটতেন। তাঁরা শন কি 
পশমের জানস ব্যবহারের চেয়ে সূতীবস্ই বোশ পছন্দ করতেন। 

স্বৰ্ণ কার, রোপ্যকার, মূধীশল্পী, কুমোর প্রভৃতি সকলেই নিজ 


মৃত্শপ্প 
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নিজ কাজে অপর্্ব দক্ষতা অৰ্জ'ন করেছিলেন। প্রায় আধ্যনিক যুগের 
মতোই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছ; সিদ্ধ; অঞ্চলের কারিগররা 
তৈরি করতে পারতেন। 


ব্যবসা-বাণিজ্য 


বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সিদ্ধ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। 
সমুদ্রপথে ব্যবসা চলত মিশরের সঙ্গে । মেসোপটেমিয়া, বেলঃটিস্তানের 
সঙ্গে বাণিজ্য হত জলপথে। মেসোপটেমিয়ার একটি শহরে হরপ্পার 
অনেক সাঁলমোহর পাওয়া গেছে। তা থেকেই মনে হয়, এই দেশের 
মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য হত। স্থানীয় লোকেরা উটের পিঠে চড়ে বাণিজ্যে 
যেতেন। ভারী জিনিস টানবার জন্যে ছিল বলদের গাড়ি। প্রাচীন 
নৌকাও আবিষ্কৃত হওয়ায় জলপথে বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন করে। 
সলমোহরে নৌকার ছবি দেখেও জলপথে বাণিজ্যের কথার সত্যতা 
প্ৰমাণিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাপজোখের জন্য ভার ও সোনা- 
রূপার জন্য ছোটো ছোটো অনেক বাটখারা এখানে পাওয়া গেছে। 
অসংখ্য সীলমোহর দেখে মনে হয় এগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়শর নিজের 
মালের উপর ছাপ মারবার জন্য ব্যবহার হত। সম্ভবত হরপ্পার 
ব্যবসায়ীরা মাটির পাত্র, শস্য, তুলাজাত দ্রব্য, মসলা, দামী পাথর, দামী 
পাথরের পতি, ম্ক্তা, চোখের সবর্মা নিয়ে গিয়ে ধাতুদ্রব্য বিনিময় 
করে আনত। 

এ অণ্চলে খুব বেশি ধাতুর খনি ছিল না। তাই উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজন"য় ধাতু দেশের ভিতরের ও বাইরের দূর দেশ থেকে আমদানি 
করতে হত। রাজপূতানা ও বেলুচিস্তান থেকে তামা ও দক্ষিণ ভারত 
থেকে শঙ্খ আনা হত। ব্যবসায় লেনদেন করতে কি মুদ্রার ব্যবহার হত 


তা সঠিক জানা যায় নি। 


পণ্চম পাঠ 
উপাসনা ও ধর্মাচরণ 


অনেকের ধারণা সিন্ধ; অণ্ডলে প্রীতান্ঠত "ছিল পুরোহততন্ন। 
তবে লক্ষ করার 'বষয় এই যে, এখানে কোনও মাঁন্দরের ভগ্মাবশেষ 
দেখা যায় নি ৷ কিন্তু ইতস্তত নানা দেবীম্যুর্ত ও সীলমোহরে কয়েকাঁট 
দেবতার মার্ত দেখা যায়। এরা গাছপালা, পাথর, ষাঁড়, কামর, সাপ 
ইত্যাদির পুজা করতেন বলে মনে হয়। আজও আমাদের মধ্যে এসব 
পূজা চলে আসছে। অসংখ্য মাতৃকামর্ত দেখে মনে হয় এখানকার 
চণ্ডী, কালী, দুর্গার মতো সেষগেও ধৃপ-ধুনা দিয়ে মাতৃকাদেবীর 
পূজা হত। এখানকার অগাঁণত শবাঁলঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে এখানে 
শবপ্‌জার ব্যাপক প্রচলন ছিল ৷ কয়েকাঁট সালে দেখা যায় যোগাসনে 
বসে আছেন এক শৃঙ্গধারী উপাসক। আর তাঁকে ঘরে আছে 
জণীবজন্তু। অনেকের ধারণা তান পশ7পাঁত শব । 

মৃতদেহ সমাধিস্থ বা দাহ দুই-ই করা হত । শিশুদের শব সমাধিস্থ 
করাই ছিল রীতি। 


সমাজে শ্ৰেণীভেদ 


নবপ্রস্তর যুগের একাট বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজে শ্রেণীভেদ এবং দাস- 
প্রথার উদ্ভব। মেসোপটোময়া ও মিশরে সে-প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
ভারতেও যে শ্রেণীভেদ ছিল তারও প্রমাণ আছে সিন্ধঃ অণ্চলের 
ধবংসাবশেষে। 

নগরাঁবন্যাসের মধ্যেই দেখা গেছে যে ধনীরা দুর্গ মহলে বসবাস 
করতেন। দারদ্র ও শ্রামক এবং দাসদের বাসস্থান ছল নগরের বাঁহরের 
ছোটো ছোটো খুপাঁরতে। বাঁড়গনীলর মধ্যেও শ্রেণীভেদের ছাপ 
গাঁথানর সাঁর সারি ছোটো বাড়ি দারদ্রের বসাঁত বলেই মনে হয়। 


সি সস ২ মর চস 


প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা ৪৭ 
সিন্ধঃসভ্যতার গঃুর্লঃত্ব ও ধৰংসের কারণ 


কালক্রমে ভারতের প্রাচীনতম সন্ধ;-সভ্যতাও একদিন বিলুপ্ত | 
হয়ে যায়। তবে এ সভ্যতার প্রভাব পরবতী কালের ভারতের সভ্যতাকে 
নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এতে 
প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প;রাপ্রস্তর যুগ থেকে একটানা তাম্ৰ-ব্ৰোঞ্জ 
যুগ পর্যন্ত ইতিহাস জানা গেছে। তৃতীয়ত, আধুনিক ভারতের বহন 
ধৰ্মান:ষ্ঠান, পূজা-অৰ্চনা সেই যুগ থেকে চলে আসছে। চতুর্থত, 
পসিন্ধ:-সভ্যতার সঙ্গে মিশর-মেসোপটোময়ার সভ্যতার সম্পর্ক থেকে 
জানা গেছে যে, ভারত সে যুগেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ 


রাখত। 
এই সভ্যতা যে কাঁ করে ধ্বংস হল তার কারণ আজও সঠিকভাবে 


নিৰ্ণয় করা যায় নি। 


চু ললিচ্চেদত 


মহাটীনের গ্রাচীন কাহিনী 
প্রথম পাঠ 
হোয়াংহো-ইয়াং-সিকিয়াং অববাহিকা 

হিমালয়ের ওপারে' এশিয়ার এক বিশাল অংশ জুড়ে মহাচীন। 
এখানকার সভ্যতা অনেক প্রাচীন। আর পৃথবীর বহন জিনিসই 
আবিচ্কার করেছেন চীনের জনগণ । মনে আছে তো তিন লক্ষ বছর 
আগের আগুন আবিষ্কারের কথা! 

ইয়াং-সিকিয়াং অববাহিকাঃ চীনের প্রাচীনতম সভ্যতার উদ্ভব 
অন্য দেশের মতো কোনও শান্ত নদীর উর্বর অববাহিকায় ঘটোনি। মধ্য 
ও দক্ষিণ চীনের অনেকটা জায়গা জুড়ে ইয়াং-সাঁকয়াং নদীর 
অববাহিকা যেমন উর্বর, তেমনি বসবাসের উপযোগী । এ অণ্ডলের 


৪৮ ইতিহাস পরিচয় 
জলহাওয়া মৃদু হলেও আদিম মানুষ এখানকার সহজ জীবনের প্রাত 


আকৃষ্ট হয়ান। 
হোয়াংহো অববাহকাঃ চীনে সভ্যতার "বিকাশ ঘটে হোয়াং হো 
বা পীত নদীর তীরে চীনের উত্তর অণ্চলে। চীনের উত্তর-পূর্বের 


পাহাড় অণ্চল থেকে হোয়াংহোর উৎপত্তি হওয়ায় পাল মাটির জন্যে 
জলের রঙ হলনদ দেখায় । তাই এ নাম৷ হোয়াংহোকে চীনের লোকেরা 
দুঃখের নদী বলেন ৷ তার কারণ, মিশরের নীলনদের মতো প্রীত বৎসর 
এই নদীতেও বন্যা নামে আর তারের বসাত সব ভাসিয়ে য়ে যায়। 
তবে বন্যার জল সরে গেলে পাঁলমাঁটিতে সমস্ত অববাহকার মাটি 
উর্বর হয় আর সহজেই শস্য জন্মায় ।তাই খুগঃপুঃ ২০০০ অন্দে পাত 
নদীর পূর্বাংশের মাঝামাঝি ব্লোজযুগের সভ্যতার উদ্ভব হয়। বোঞ্জ- 
যুগের মানুষের সকল কৃতিত্বই স্থানীয় চীনের অধিবাসীদের ছিল। 


ত 


মহাচীনের প্রাচীন কাহিনী ৪৯ 


তাঁরা নগর সভ্যতার পত্তন করেন। এবং লেখনপদ্ধাতও আয়ত্ত 
করেছিলেন। 


দ্বিতীয় পাঠ 
প্রাচীন চীনের সমাজজাীবন 

চীনের ব্রোঞ্জযুগের ইতিহাস শাংয্গের ইতিহাসের সঙ্গে জাঁড়ত। 
এটাই চীনের প্রথম রাজবংশ । তাঁর নাম হল শাং বা ইন্‌ ৷ এদের 
রাজধানশ আজ ধ্বংসস্তূপে পারণত। রাজধানীর ধৰংসস্ত:পকে লোকে 
বলে ইন এর স্তুপ ৷ এই স্তূপ খনন করে সেয;গের জিনিসপত্তর থেকে 
ব্ৰোঞ্জযযগের চীনের জীবনযাত্রার একটি ধারণা করা হয়েছে। 

শাংযুগের রাজ্য হোয়াংহো অববাহিকার পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
রাজ্যজ্‌ড়ে আভজাত জমিদারদের প্রাধান্য ছিল। শাং রাজারা প্রধান 
প্ুরোহিতদের কাজ করতেন। তখন যদ্ধবিগ্ৰহ লেগেই থাকত। দ্‌ 
চাকার যুদ্ধের রথের তখনই প্রচলন হয়োছল। 

এ-যুগের পাঁরবার ছিল মাতৃতান্রিক। জমি ও পশুর পুজাই 
ছল প্রাচীন কালের ধৰ্ম ৷ রেশমগটির চাষ, লেখনপদ্ধতির বিকাশ, 
ব্লোঞ্জের অপূর্ব পান্র ও অন্যান্য শিল্পকার্য এ-যদগের উন্নত সভ্যতার 
সাক্ষ্য বহন করে। 

এ-যগের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ৷ তবে কৃষি- 
পদ্ধাত ছিল আদিম। তাঁদের লাঙ্গল ছিল না। তাঁদের প্রধান খাদ্য 
{ছল গম ও যব। সেখানে ধানের চাষও হত। শাং যুগে কুকুর, শুকর, 
ছাগল, ভেড়া, গোর, ঘোড়া ইত্যাদিকে পোষ মানানো হয়োছিল। এ 
যুগের কারিগররা ব্রোঞ্জ, পাথর, হাড়, ঝিনুকের খোল, শিং প্রভাত 
দদয়ে চমৎকার জিনিস বানাতে পারতেন। এ'রা মাটির দেওয়াল দেওয়া 


দোতলা ঘর বানাতে জানতেন। 
শাং বংশের পরে চৌ রাজবংশ দীর্ঘকাল চীনে রাজত্ব করোছল। 


তখন থেকেই চীনের প্রকৃত ইতিহাস শর; হয়। 
৪ 


৫০ ইতিহাস পরিচয় 


তৃতীয় পাঠ 
নর কিংবদন্তির দেশ 
প্রাচীন চীনকে িংবদক্তির দেশ বলা চলে৷ প্রথমেই উল্লেখ করতে 
হয় পৃথিবীর সৃচ্টির কথা। 


চীনের প্রথম মানুষ পান কু। তিনি ১৮০০০ বছর ধরে এই 
পৃথিবী রচনা করেন। নিঃশ্বাস থেকে তিনি বাতাস ও মেঘ এবং আসছি 
থেকে যত খাঁনজ পদার্থ, মাংস থেকে মাটি, চুল থেকে গাছপালা, 
(2 শিরা-উপশিরা থেকে নদ- 


করা হত। কেউ ভাঁবষ্যং 
জানতে এলে প:রোহিতরা কচ্ছপের খোলা আগুনে ফেলে দিতেন। 
খোলাঁটি আগ-নে ফেটে চৌচির হয়ে গেলে সেই ফাটা দাগে নাক 
দৈববাণী ফ:টে উঠত। পরবর্তী“ কালে কচ্ছপের খোলার উপরে চণনের 
লিপি লেখা হত। 


নদীতীরের সভ্যতার সাধারণ চারিত্র -৫১ 


- পাঁচ রাজার উপকথাঃ চীন কিভাবে সভ্য হয়ে উঠল সে-বিষয়েও 
এক কাহিনী আছে। পাঁচ রাজা ছিলেন চঈনে। তাঁদেরই একজন 
আকাশের গ্রহনক্ষত্রের আলো দেখে আগুন আঁবিচ্কার করেন। আর 
একজন শেখান বিকার ও পশুপালন ৷ আর একজন আবিষ্কার করেন 
চুম্বক । তারপর যিনি রাজা হলেন, তিনি বনবাদাড় কেটে সাফ করে 
নদীর জল আটকে বন্যা রোধ করে কৃষির অনেক উন্নাত করোছিলেন। 

বন্যার িংবদান্তঃ একটি িংবদান্ততে চীনের এক ভয়াবহ বন্যার 
কাহিনী বিবৃত আছে। একবার দিনের পর দিন বৃষ্টিতে সারা দেশ 
ডুবে গেল। ভেসে রইল শুধ পাহাড়ের চন্ড়াগদলো। লোকজন 
সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দশ বছর ধরে সে বন্যা কমল না। তখন 
ঈ-ই নামে একজন লোক দিনরাত কাজ করে খাল কাটতে লাগল আর 


নদীগযলিকে আরও গভীর করার চেষ্টা করল। অবশেষে ঈ-ই-র চেষ্টা 


সফল হল। নদীর জল নেমে গেলে লোকজন আবার সমভূমিতে নেমে 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করলেন। িংবদান্ত থেকে মাননুষের 


পরিশ্রমের মূল্য বোঝা যায়। 
প্রাচীন চীনে খরা ও বন্যা থামানোর জন্য ভগবানের কাছে দাসদের 


বলি দেবার প্রথা ছিল। 


পঞ্চলম পীর্রিচ্ছেদ্ছ 
নদীভীরের সভ্যতার সাধারণ চরিত্র 
প্রথম পাঠ 
সামাঁজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য 


পাথবীতে যত সভ্য জীবনের পরিচয় আমরা পাই তার সবই 
অতীতের সমের, মিশর, সিদ্ধ; ও চাঁন-এই চারাঁট নদাতীরের 


সভ্যতার নিকট খাণী। এবং আজকের সভ্য জীবনধারার সন্ল্পাতও 


‘৫২ ইতিহাস পরিচয় 


এসব সভ্যতা থেকে । নাঁথবদ্ধ ইতিহাসের আরম্ভও হয়েছে তখন 
থেকেই। আর এসব সভ্যতা মানবজীবনে উন্নাতর একটি বিশিষ্ট 
অধ্যায় 1নৰ্দেশ করছে। ৰ 

নদীতীরের সভ্যতাগনালর বিকাশের ক্ষেত্র ও পাঁরবেশ স্বতন্ম। 
হয়েছে অনন্য। কিন্তু যত বিভিন্নই হোক না কেন, তাদের সেই 
বিবিধের মধ্যেও এক মহান িলনসূ্র খুজে পেতে কষ্ট হয় না। এসব 
সভ্যতার প্রত্যেকের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ চাঁরন্র দেখা যায়। 

নগর ও রাষ্ট্রঃ সভ্যতা মাত্রেই একটা 'বাশষ্ট চাঁরত্র হচ্ছে নগর- 
জীবন ও রাষ্ট্রের কাঠামোর উদ্ভব। এই চারটি সভ্যতার সব কটর 
মধ্যেই তা দেখা যায়। গ্রাম থেকে কিভাবে নগর সৃষ্টি হল তা আগেই 
বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের কাঠামোরও বিকাশ ঘটেছে নগরের জশবনের 
জটিলতা বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে৷ রাষ্ট্র কাকে বলে জান? যখন কোনও 
লোকজন একটা সানার্দষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাস করেন আর তাঁদের 
জীবনযারা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনকাননন রচনা ও সেই আইনকানুন 
এও নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলের লোককে মানাবার মতো কোন সরকার থাকে তখন 
এ অণ্ডলকে রাষ্ট্র বলা হয়। 

মানবসমাজ উন্নাতর একটা বিশেষ ধাপে না পেশছনো পর্যন্ত 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। স:মের, মিশর, সিন্ধ, চীন সর্বত্রই রাষ্ট্রের 
বিকাশ ঘটেছে এমনি করে। রাষ্ট্রে থাকেন রাজা আর তাঁর আদেশ 
পালনের জন্য অসংখ্য কর্মচারী। রাষ্ট্রের সৈন্যবাহনগও থাকে। 
এদের কাজ হল প্রজাদের রাজার আদেশ পালনে বাধ্য করা আর যুদ্ধ 
বিগ্রহে যোগ দেওয়া। প্ৰস্তরয:গ থেকে ধাতুর যুগে নতুন আর ভালো 
ভালো অস্তরশস্্ হওয়ায় শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা যেমন সহজ 
হল তেমান সহজ হল দিশ্বিজয়। 

শ্রেণীভেদঃ নদীতীরের সভ্যতাগ্দালর আর একটি সাধারণ 
চরিত্র হল সমাজে শ্রেণীভেদ- ধন-দাঁরদ্রের পার্থক্য। আদিম যুগের 


নদীতীরের সভ্যতার. সাধারণ চরিন্র 


গোষ্ঠীজীবনের সাম্যবাদ তখন লোপ পায়। ধনী-দাঁরদ্র ভেদে "বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকের অধিকারও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সরকারের আইনও 
'বাভিন্ন শ্রেণীর জন্য ছিল বিভিন্ন ধরনের। 

জ্ঞানচ্চা ও লিপিঃ এসব সভ্যতাগ্ালতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা 
বিভাগের চর্চা হত।. গণিত, জ্যোতা্বদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভাতি 
বিষয়ের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল। 

তাছাড়া ছিল 'লাঁপর প্ৰচলন ৷. লিপি আবিচ্কারের ফলেই আজ 
আমাদের পক্ষে এসব সভ্যতার বিবরণ জানা সম্ভব হচ্ছে। 


দ্বিতীয় পাঠ 
সাধারণ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য 


শ্র্মীবভাগ ও গিশেষণকরণ£ সভ্যতার আগ্রগাঁতর পথে নগরের 
র সঙ্গে সমাজে বৌশ বেশি উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন আরম্ভ 
হয়োছিল। তার সঙ্গেই ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখা দিয়োছল। সে 
কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। 
নানা বৃত্তি দেখা দিল। এ থেকে এসোছল শ্রমাবভাগ। 
তারপর শ্রমাবভাগ থেকে উদ্ভব হয়েছিল বিশেষাঁকরণের। এই দুই 
প্রক্রিয়ার উদ্ভবের ফলে তাম ব্রোঞ্জ যুগের উৎপাদনের মাত্রা আগের 
যুগের তুলনায় অনেকগ:পবেশি হয়েছিল । সব ক’টি সত্তার করেই 
এভাবে শ্রমবিভাগ ও কাজের বিশেষাঁকরণ ঘটতে দেখা গিয়েছে। 
এজ্যঃ প্রথমে বাড়তি ফসল উৎপাদন, তার পরে বিনিময় 
এবং বিনিময়ের পরিণাত হিসাবে বাণিজ্য দেখা দিয়েছে সভ্যতার 
যন্্রপাত ও কারিগারির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানদষের 


কেন্দ্রগদলেতে ৷ 
* চাহিদা বাড়ে। সে অভাব পূরণের জন্যেই সুমের, মিশর, সন্ধন, চীন: 


অণ্ডলের সঙ্গে এত বাণিজ্য হত। 


৫৪ ইতিহাস পরিচয় 


ব্যবসাবাণজ্য চলত জল ও স্থল উভয় পথেই ৷ বাণিজ্যের উপয্স্ত 
বড়ো বড়ো নৌকা ও গাঁড় এ সব কট সভ্যতাতেই দেখা গেছে। ব্যবসা- 
বাঁণজ্যের জন্য হিসেব আর ওজনের প্রয়োজনীয় বাটখারাও সবর 
ছিল। 

বাঁশীজ্যক লেনদেন থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চিন্তাধারারও বিনিময় ঘটেছে। 


অনঃশখলনণ 
প্রবন্ধ ধরনের প্রশ্ন ঃ (১) মেসোপটেমিয়ায় দাস ও প্ৰভুশ্ৰেণীর উদ্ভব কিভাবে 
হয়েছিল, তার বিবরণ দাও ৷ (২) মেসোপটোমিয়ার লোক কিভাবে বন্যার হাত 
থেকে আত্মরক্ষা করত তার বিষয় যা জান লেখ। (৩) মিনার, কাচা ইটের 


দাও। (৪) মিশরের সম্রাটের মৃত্যুর পরে শবদেহ কিভাবে সৎকার করা হত? 
এ-বিষয়ে পৃথিবীর একটি আশ্চৰ্য জিনিসের বিশদ বিবরণ দাও। (৫) মিশরের 
অধিবাসীদের প্রধান প্রধান উপজীবকা কা ছিল? (৬) সিন্ধুসভ্যতার অঞ্চলে 
খননকার্ধের ফলে কী কী ব্যবহারের জানস পাওয়া গেছে? (৭) মহেঞ্জোদড়োর 
নগর-পাঁরকষ্পনার পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। এ থেকে সমাজের শ্ৰেণীভেদের 
কী প্রমাণ পাওয়া যায়? (৮) সি্ধুসভ্যতার সঙ্গে কাদের ব্যবসা-বাণজ্য চলত ? 
সে বাণিজ্যের মালপত্র চেনার উপায় কা ছিল? (৯) মহাচীনের প্রাচীন জীবনের 
প্রমাণ কাঁ থেকে পাওয়া গেছে ? তার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (১০) নদীমাতৃক 
সভ্যতাগুলির সামাজিক বৈশিষ্ট্য কাঁ ছিল? (১১) এ সব আদি সভ্যতার 
অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য কী? 

মৌখিক প্রশ্ন ঃ (১) মেসোপটেমিয়ার প্রথম সভ্যতা কোথায় গড়ে 
উঠোছল? (২) কালকাক্ষর কাকে বলেঃ (৩) মিশর দেশটিকে কেন 
নীলনদের দান বলা হয়? (৪) মিশরে অক্ষরের প্রচলন হয়েছিল কখন? 
(৫) পিরামিড কা? (৬) মিশরের দুই-একজন দেবতার নাম কর। 
(৭) বর্তমান ভারতের কোথায় কোথায় সিদ্ধুদভ্যতার নিদর্শন আছে? 
(৮) মহেঞ্জোদড়োতে লোকের আমোদ-প্রমোদ বলতে কী ছিল? (৯) চীনের 
সভ্যতা প্রথম গড়ে উঠেছিল কোথায়? (১০) চীনের ব্রোঞ্যুগের আরম্ভ 
কোন্‌ রাজবংশ থেকে ? 


লৌহযুগের সমাজ ৫৫ 


বিষয়শ্রয়ী প্রশ্নঃ নিষ্নীলাথত বাক্যগুলির শুন/স্থানেঃ পাশে দেওয়া 
ব্্যাকেটের মধ্যে শুদ্ধ শব্দ দিয়ে পূর্ণ করঃ (১) মেসোপটোমিয়ার অবস্থান: 
টাইগ্রিস ও --নদীর মাঝখানে (নীলনদ)ইউফ্রেটিস)। ৷ (২) মেসোপটেমিয়াতে 
_ কে জীবনবৃক্ষ বলা হত: (খেজুর/জলপাই )। (৩) ফেয়ার ছিলেন 
মশরের- ( সম্ৰাট | প্রধান পুরোহিত)। (৪) মহেঞোদড়ো কথাটির 
অর্থ -- ( ধ্বংসন্তুপ/মৃত্রে নগরী)। (৫) চীনের সাং যুগের পরিবার ছিল 


__ (মাতৃতান্রিক/পিতৃতান্্রক )। 


পঞ্চম অন্যাস 
পত্ৰখন পর্রিচ্ছেন্ছ 


(নৌহয়গের সমাজ 
প্রথম পাঠ 


বেড়েছিল। তথাপি এ-যগের শেষ অবস্থায় সমাজ 
এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে প্রয়োজনের তুলনায় কি খাদ্য, কি 
জবনধারণের অন্যান্য উপকরণ কোনটাই লোকসংখ্যার অনুপাতে 
যথেষ্ট ছিল না। তাই তাম্ৰ'ব্লোঞ্ যুগের সমাজে অগ্ৰগতি বন্ধ হয়ে 


যায় ও গভীর সংকট দেখা দেয় নবপ্রসতর যুগের বিপ্লবের ফলে যেমন 
তামার আবিষ্কার হয়ে তাণ্র রোজ যুগ আরম্ভ হয়োছল তেমন এবার 
| লোহা আবিক্কার হয়ে নতুন লৌহযগের সভ্যতা নস্ট হয়। 
লোহার কথা প্রথম জানা যায় প্ৰায় ২০০০ খই পূর্বাব্দে। তবে 
খনো গান্বে ভালো করে 'আকারিক লৌহ খনিজ থেকে লোহা গলাবাঃ 


কোশল জানতেন না! সে কৌশল মানুষ শেখেন ১৪০০ খীঃ 
পর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে ! ঃ 


৫৬ ইতিহাস পরিচয় 


যে-অণ্লে তামা প্রথম আবিষ্কার হয়োছল তারই কাছে এশিয়া 
মাইনরের হিট্রাইট জাতি প্রথম লোহা গলাবার কৌশল শিখেছিলেন ৷ 
তারপর ধারে ধারে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরান এবং গ্রীসে 
প্রায় ১০০০ খীঃ পূর্বাব্দে। 

লোহা তামার চেয়ে সহজলভ্য ও সস্তা আর কঠিন। তাই দ্রুত- 
গতিতে পাঁথবীর প্রায় সর্বত্রই লোহার প্রচলন ঘটে। 

ফলাফল £ লোহার আব্কার হওয়ায় এ যুগের মানুষের জীবনে 
নানা পাঁরবর্তন এল। বন কেটে বসতি বাড়িয়ে বাড়াত লোকসংখ্যার 
খাদ্য জোগানোর ব্যবস্থা হল। লোহার ব্যয় অল্প বলে আগের তুলনায় 
অনেক লোক লোহার যন্্পাঁত দিয়ে কারগাঁর আরম্ভ করলেন। 
সমাজের সর্বস্তরে উৎপাদনের মান্না অনেক বেড়ে গেল। 


দ্বিতীয় পাঠ 
লৌহসমাজের বৈশিষ্ট্য 


বড়ো নগরও প্রাতাম্ঠত হয়েছিল। সেসব বড়ো বড়ো নগরের নাম 
মহাজনপদ। অনাত্ও এমন অনেক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

'_ এ-ফগের আর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণমালার আবচ্কার। আর চিন্ন 
লিপি নয়_রাঁতিমতো শব্দ অনুসারে বর্ণমালার লিপ এখন প্রায় 


বাবিলনের লৌহযুগ ৫৭. 


সর্বত্র প্রবার্তত হয়। তাতে লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটল। 
ভারতের আর্যরা খুশষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দেই আর্ধ ভাষার লিপির প্রচলন 
করোছিলেন। 

আর্থিক বৈশিষ্ট্যঃ লোহা আবিষ্কারের ফলে সমাজে আরও 
অনেক বৃত্তির উদ্ভব হল। লাঙ্গলে লোহার ফলা লাগিয়ে গভীরভাবে 
মাটি চাষ করায় খাদ্য বৃদ্ধ হল। বন কেটে চাষের সামা বাড়ানো হল। 
দাসদের দিয়ে এইসব বন কাটানো হত, আর তাদের সেই নতুন চাষের 
জমিতে কিছ কিছ অধিকারও দেওয়া হল। লোহা দিয়ে বিশেষ 
বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি বানানো হয়। এ ধরনের 


ার্ঘিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা দিল। আগে জিনিসপত্র 


আরম্ভ হল। প্রথম মারার প্রচলন হয়েছিল 
তারপর সেখান থেকে অন্যান্য দেশে মনদ্রার প্রচলন ঘটোঁছল। 

রাজার রাজ্যবিস্তারঃ লৌহযদগে যখন নানা অপ্চলে বহৎ বড়ো বড়ো 
নগর প্রতিষ্ঠিত হল তখন তাদের জন্য শাসনকাঠামোও রচিত হল। 
অধিকাংশ রাষ্ট্েই রাজার রাজত্ব দেখা দিল। আগের যুগের মানুষের 
শাসন বা সাধারণতন্বের সংখ্যা কমে এল। 


তৃতীয় পাঠ 
বাবিলনের লৌহয;গ 
প্রাচীন ইতিহাস £ মেসোপটোময়ার গল্প বলতে গিয়ে বলা হয়েছে 
যে সুমেরের অনেক উত্তরে আক্কাদ বলে একটি অণ্ডল ছিল। মিশরের 
সম্ৰাট মেনেস্‌এর মতো সম্রাট সারগনস সদমের জয় করে আকা? ও 
সুমেরএকে মিলিয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়েছিলেন ৷ তিনি বাৰিলন 
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নগরাট প্রতিষ্ঠা করেন। বাবিলন কথাটির অর্থ দেবতার মাঁন্দর ৷; 
বাবিলন দীর্ঘকাল এ রাজ্যের রাজধানী "ছিল। বাবিলনের সুখ ও 
সমদ্ধর সীমা পারসীমা ছিল না। খুীঃপুঃ ২০০০ অব্দে এই রাজ্যের 
আর এক শান্তিশালী রাজা ছিলেন হাম্ম্রাবি। তিনি ছিলেন একাধারে 
দিস্বিজয়ী এবং সশাসক। তিনি সমগ্র মেসোপটোমিয়া, উত্তরের, 
পাহাড় অণ্চলের আসারয়া প্রভৃতি জয় করে 'বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা: 
করোছলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা "ছিল পূর্বে এলাম থেকে পশ্চিমে 
ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত । 
এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট দিলেন অস্রবানপাল। তাঁর একাঁট বিরাট 
পাঠাগার পাওয়া গেছে। আঁসরীয়দের পরে আবার কলাডয়াবাসীরা 
বাঁবলন জয় করে নব বাবিলন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের 
বিখ্যাত রাজা ছিলেন নেব্যকাদ্‌নেজার ৷ : 
কৃষি ও বাণিজ্যঃ বাঁবলনের উন্নীতর মূলে ছিল কৃষ এবং 
বাণিজ্য । এই রাজ্যের জমির অধিকাংশই দাস বা প্রজাদের দিয়ে চাষ 
করানো হত। বাবিলন'য়রা উন্নত ধরনের লাঙ্গল দিয়ে চাষ করত। 
এখানে এক প্রাচীন ছবিতে দেখা যায় যে, বলদে লাঙ্গল টানছে আর 
পিছন থেকে একজন লোক চোঙায় করে চষা জাঁমিতে বাঁজ ছাড়িয়ে 
যাচ্ছেন। বন্যার জল যাতে জমির ক্ষাত না করে তার জন্য চাষের জামির 
চাঁরধারে উদ্চু আল তৈরি করা হত। চাষের জন্য জাঁমতে সেচের ব্যবস্থা 
ছিল। সেজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের খালগন্ীলকে ব্যবহার করা হত। 
পাশ্চিম-এশিয়া থেকে মিশর কি ভূমধ্যসাগরে যাবার পথে পড়ত 
বাবিলন। ফলে বাঁবলন হয়ে উঠোঁছল সমগ্র পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য- 
কেন্দ্র। পর্বে ইরান, ভারত থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে িশর ভূমধ্য- 
সাগরের নানা দেশের বাঁণকরা এখানে ব্যবসা করতেন। ভারতের সঙ্গে 
তুলাজাত বস্তরের ব্যবসা হত। আর পাঁশ্চমের দেশগযীলর সঙ্গে চলত 
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মৃৎপান্রের কারবার। তাছাড়া দামী পাথর কাটা, তামার কারুকাজ, = 
সেলাইয়ের কাজেও বাঁবলনীয়দের খুব সুনাম ছিল ৷ ব্যবসাবাণিজ্যের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর অর্থ স্চিত হয়। তখন 
এপ্রা সমাজের অন্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনমতো টাকা ধার দিয়ে সুদ 
আদায় করতেন। জল ও স্থল উভয় পথেই বাবিলনের বাণিজ্য চলত! 


চতুর্থ পাঠ 
মন্দির প্ররোহিততন্্ ও সংস্কৃতি 
মন্দির £ বািলনয়গণের মনে প্রবল ধর্মবিশ্বাস ছিল। তাঁরা নানা 
দেবতার পূজা করতেন। প্রত্যেক নগরের এক-একজন দেবতা ছিলেন। 
হত। মন্দিরের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল পুরোহিতদের সংখ্যা ও 
প্রতেপত্তিও ততই বাড়তে লাগল । 


বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এগুলো অনেক উপ 
তাতে উঠতে হত ঘোরানো পথে। এই 
বা স্বর্গের পাহাড়। নগর দেবতার 
বিরাট জিগোট ছাড়াও ঘরে ঘরে গহদেবতার মন্দির ছিল। এসব 
মন্দিরে মাটির প্রতিমা গড়ে পুজা করা হত! সূর্ঘদেবতা সামাস-এর 
উপাসনা করেই হাম্ম্দরাবি তাঁর বিধান লাভ করেছিলেন। 

ঃ বাবলনের অধিবাসীরা যে কর দিতেন তা আদায় 
তার নামে সে-কর মন্দিরের কোষাগারেই জমা হত। 


৬ 
করা হত নগরদেবতার 
তার ফলে এসব মান্দিরের প্ররোহিতের ধনসম্পদ এবং প্রীতপান্ত 


দই বাদি পাল পররোহিতরা রাজাদের সিংহাসনে আভষেক না 
করা পর্যন্ত দেশবাসী রাজাকে তেমন মর্যাদা দিতেন না। কর ছাড়াও 


দূতলা, তিনতলা দালান হত! 
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ভক্তদের দানও ছিল মন্দিরের আয়। সেজন্য পরুষান,ুক্রমে মন্দিরের 
বড়ো বড়ো জাঁমদার, কা'রগাঁর পণ্যদ্বব্যের বড়ো ব্যবসাদার এবং ধনণ 
মহাজনে পাঁরণত হলেন। 

বাবিলনের নগরদেবতা ছিলেন মারদুক। তাঁর মন্দিরই ছিল 
সবচেয়ে বড়ো আর তাঁরই পুরোহিত ছিলেন দেশের মধ্যে সবচেয়ে 

|| 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি £ বাবিলনায়দের শিক্ষা-সংস্কাতির ভিত্তি ছিল 
পূর্বের সুমেরায় সভ্যতা। এখানকার ধ্মমান্দিরগলই ছিল শিক্ষা- 
কেন্দ্ৰ। এসব মন্দিরে-গাঁণত ও জ্যোঁতার্বদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। 
এখানকার গণনার একক ছিল ৬০। আমরা যে ৬০ সেকেণ্ডে এক 
মিনিট বা ৬০ মিনিটে এক ঘন্টা ইত্যাদি বলি তা বাঁবলনের সংস্কৃতি 
থেকেই লাভ করেছি। এদেশের পণ্ডিতেরা ভগ্াংশের অঙ্ক আবিষ্কার 
করেছিলেন। পরবতাঁ কালে গ্রীকরা বাঁবলনের কাছ থেকেই জ্যোতি- 
বিদ্যা শিখেছিলেন। জিগরাটগীল ছিল বাবিলনের প্রেক্ষনাগার। 
বাবিলনে সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয়েছিল িলগামেশ নামে প্রাচখন 
মহাকাব্য এদেশের কাবিরই রাঁচত। মন্দিরের দেওয়াল ছবি একে 
সাজানো হত। আর এখানে উপাসনার সময় গানবাজনা হত। এদেরও 
লিপি ছিল কালকাকৃতি। 


পণ্চম পাঠ 
হাম্ম্রাবির বিধান 
হাম্মদরাবি ছিলেন বাঁবলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি দেশ শাসনের 
জন্য কর্মচারীদের সদাসৰ্ব'দাই নানা নির্দেশ পাঠাতেন। তেমন অসংখ্য 
নিৰ্দেশ খননকার্ষের ফলে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁবলনের 
ধবংসাবশেষের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল একটি পাথরে 


লাভ করা আইন বা বিধান। [ভা টা 
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রূচিত। বিধানগযাীল থেকে সে- 
যুগের বাঁবলনের সমাজ- 
হাস্মুরাবির বধানলাভ 


যায়। 
তাঁর বিধানেই প্রথম জানা যায় যে রাজার কাছে ন্যায়াবচারের 


অধিকার প্রজার আছে। সেটা রাজার অনুগ্রহ নয়! ব্যবসা" 
বাণিজ্য, জমির অধিকার, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ, মেয়েদের 
অধিকার এমন নানা ভাগে সে-বিধান বিভন্ত। চিকিৎসককে যে 
সম্পাত্তিতে অধিকার এই সবও আছে হাম্মরাবির বিধানে। 
লমাজচিন্রঃ হাম্মুরাবির বিধানে যে সমাজের ত্র ফুটে উঠেছে 
বাবিলনের সমাজে প্রধানত ধনী, অভিজাত, মধ্য- 
ছিলেন অভিজাত, আর সাধারণ ব্যবসায়ী ও অন্যেরা ছিলেন মধ্য 
বিত্ত ৷ তবে সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দাসশ্রেণীর। এই 
একই অপরাধে অভিজাতদের শাস্তি হত কম। সমাজে বহদাববাহ ও 
বিবাহ-বিচ্ছেদ চলত। স্ত্র-স্বাধীনতারও প্রচলন ছিল। অনেক 


সম্ভ্ৰান্ত মাহিলা মন্দিরে দেবদাস হতেন। 


ছ্ছিভীষ্ন পৱ্িচ্ছেছ 
প্রথম পাঠ 


মিশরের সাম্রাজ্যিক অভ্যদয় 


তোলেন। তাঁদের পরে মধ্য রাজত্বের সময় মিশরের 'দগ্বিজয়শ অভিযান 
তেমন ঘটেনি। শেষের দিকের দুর্বল রাজশত্তিকে {হকশাস জাতি 
পরাজিত করে মিশরে সামায়কভাবে হিকশাস কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। ক্রমে ক্রমে এদের বিরুদ্ধে দেশে বিক্ষোভ জমে উঠলে সম্রাট 
প্ৰথম আহমোদ বিদেশীদের বিতাড়িত করে এক নতুন রাজবংশ 
প্ৰতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের কাল নতুন রাজত্ব নামে পারিচিত। 
ছিলেন এক অসাধারণ কর্ম- 
নিপদ্ণ সেনাপাতি। তাঁর রাজত্ব- 
কালে তান ১৭ বার দিপ্বিজয়ণ 
অভিযান করোঁছলেন। তিনি 
প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ও ন:বিয়া 
জয় করেন। তাঁর বিশাল রণতরণ- 
বাহিনী নিয়ে তিনি টাইগ্রিস 
ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদের 
সুদুর দক্ষিণাণ্টল পর্যন্ত নিজ 

তৃতীয় থুটমোস অধিকার বিস্তার করেন। এবার 
আর ল:ণ্ঠন নয়_রাঁতিমতো অধীনস্থ উপানিবেশে পাঁরণত হল বাজত 


মিশরের সাম্রাজক অভ্যুদয় ৬৩ 


রাজ্যগ্ীল। উপাঁনবেশের লোকদের মিশরের ফেয়ারোকে নিয়মিত 
কর দিতে হত; নয়তো বিপুল পরিমাণ শস্য ও গবাদি পশু সরবরাহ * 
করতে হত। মিশরের প্রভুদের প্রয়োজন মতো কারিগাঁর জানিসপন্রও 
উপনিবেশ থেকে আনা হত। 

মিশরের উপাঁনবেশ ঃ নতুন রাজত্বের যুগে বিজিত উপানবেশ- 
গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ানাঁসয়া, ক্যানান, হিটাইটদের দেশ, 
আঁসারিয়া, লেবানন এবং নুবিয়া প্রসূতি দেশ। এদেশের আঁধিবাসীরা 
হয় তাদের প্রত্যক্ষ অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন নয়তো তাঁদের দাবি 
মেনে নিয়ে কর প্রদান করতেন। উপনিবেশগালি থেকে প্রচনর সম্পদ 
ও শস্য মিশরের রাজভান্ডারে জমা হত। তাছাড়া অসংখ্য যুদ্ধবন্দী, 
দাস ও খাদ্যও মিশরে চালান আসত। প্রকৃতপক্ষে এইসব দাস-শ্রমেই 
ধমশরের সম্পদ সৃষ্টি হতে লাগল। 

এসব উপানিবেশকে মিশরের শোষণযন্ত্ের অঙ্গ বিশেষ মনে করা 
ঠিক নয়। মিশরের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, মিশরের অভিজাত 
"দাস প্রভৃদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে উপানিবেশগন্লর নানা বিষয়ে 
উন্নাত হল। কালরুমে ফানিসিয়া, গ্রীস প্রভাতি উপানবেশগ্লি 
‘নতুন বিশ্ব-সভ্যতার নতুন নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠোঁছল। 


নূতন রাজত্বে বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে যত ধনসম্পদ রাজধানীতে 
আসত তার একটি বড় অংশ যেত মন্দির ও পররোহিতদের কোষাগারে 
নতুন রাজত্বের রাজধানী থাঁবস্‌-এ নগর দেবতা. আমন-রা-এর 
মান্দরকে লেবাননের একটা বড়ো অংশ ও তিনাঁট শহরের সকল রাজস্ব 
দান করা হয়। 

এইভাবে মান্দর ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে রাজ্য শাসনের ব্যাপারেও তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। একাঁট 
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উদাহরণ থেকে সে এশ্বর্য ও ক্ষমতার পাঁরচয় পাওয়া যাবে। থীবস্‌ঁ 
এর আমন-রা-এর মন্দিরের দাসের, প্রজা ও ভূ-সম্পাত্তর পাঁরমাণ 
থীবসের পুরোহিতরা এসবের জন্য এত ক্ষমতার আধকার 
হয়েছিলেন যে ফেয়ারোর আঁধকারেও হস্তক্ষেপ করতে ইতস্তত বোধ 
করেন 1ন। 

ক্ষমতা দখলের চেষ্টাঃ পনুরাহতদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শাঙ্কত 
হয়ে শীল্তশালী সম্রাট আমেন হোটেপ এক নতুন ধর্মসংস্কার করেন। 
দেশের অসংখ্য দেবদেবীর পুজার পাঁরবর্তে তানি একমান্র সূর্যদেবতা 
জ্যাটনের পুজা প্রবর্তন করেন। সারা দেশে তখন নতুন করে আযাটন 
দেবের মান্দর 'ার্মত হতে থাকে। সম্রাটও আমেন হোটেপ নামের 
পাঁরবর্তে ইখনাটন বা ত্যাটনের প্ৰিয় এই নাম গ্রহণ করেন। 

কিন্তু তাঁর সে-চেষ্টা সফল হয়ান। তাঁর সংস্কারের বিরুদ্ধে 
বিদ্ৰোহ ঘটে এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর সমস্ত সংস্কার বাঁতল হয়। 
পুুরোহততন্ন এরপর আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবতর্ 
সম্ৰাট দ্বিতীয় রামেশেসের রাজত্বকালে মান্দরের ভূ-সম্পাত্তর পরিমাণ 
প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং পঢুরোহিততন্ প্রায় একা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
শান্তিতে পরিণত হয়। এখন থেকে পুরোহতপদ রাজবংশের মতো 
বংশপরম্পরাগত হয়ে ওচে। 

পদরোহিততন্বের ক্ষমতা বৃদ্ধির আরও কারণ 'ছিল। প্রথমত 
মিশরের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি সমস্ত কিছুরই কর্তৃত্ব ছিল তাঁদের 
হাতে। এধ্‌গে লোকের মনে নানা কুসংস্কার ও যাদুবিদ্যার প্রাত 
আকর্ষণ জন্মায়, লোকে পুরোহতদের ভয় পেতেন। "দ্বিতীয়ত, 
পররোহতরা নিজেদের বিপুল সম্পত্তি ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিকাজে 
খাটাতেন। তাঁদের আরও এক কাজ ছল অপরকে টাকা ধার দিয়ে 
সুদ আদায় করা। এইসব কারণে তাঁদের ক্ষমতা এত বেড়ে গিয়োঁছল 


যে নতুন রাজত্বের শেষাঁদকে তাঁদেরই পরামর্শে সম্রাটের নির্দেশগুলি 
রচিত হত। 


ভুভীল্ল পর্িচ্ছেদ্ছ 
প্রাচীন ইরানের সভ্যতা 
প্রথম পাঠ 
পারস্যের অভ্যুদয় 
বৰ্তমান পাকিস্তানের পশ্চিমে, আফগানিস্তানের দক্ষিণে পাহাড় মাল- 
ভূমি আর মরমুভূমিতে-ভরা দেশ ইরান। 

ভারতের আর্যদের একটি শাখা পশ্চিম ইরানে প্রায় ২০০০ খঢ়ীঃ 
পূর্বাব্দে প্রবেশ করোছলেন। মিডিয়া অণ্চলে তাঁদের বাস ছিল। 
মেসোপটোমিয়ার কলডায় জাতিদের সঙ্গে মিলে আসিরায়দের হাত 
থেকে ম্যান্ত অজন করেছিলেন। 

{গড়িয়া রাজ্য ক্রমে কমে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠোঁছল ৷ 
মাঁডিয়াবাসীদের অধীনে ছিল আর একটি আর্ধজাঁতর শাখার লোক। 
তারা ফারসণ বলে পাঁরচিত। ফারসাীদের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও 
ইউরোপাঁয় ভাষার সম্পর্ক ছিল। এদের নাম থেকেই দেশাঁটর নাম 
হয়োছল পারস্য। 

খ্‌ণল্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ফারসীরা পারস্য উপসাগরের 
পূর্ব উপকূলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করাছল। 'বাভন্ন ধাতুর 
কারিগর ও দেশের ভিতরে গম, যব ইত্যাদির চাষ ও পশুপালন করে 
ফারসণরা ক্রমেই শান্তি অর্জন করতে থাকেন। 

মহান কাইরাসঃ ৫৫৯ খুপিঃ পূর্বাব্দে কাইরাস দক্ষিণ ফারসী 
দলের রাজা হন। পাঁচ বছরের মধ্যেই তান সমস্ত পারাঁসক জাতির 
শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন। তারপর মিডিয়া যখন কলডায়দের সঙ্গে 
যুদ্ধে ব্যস্ত তখন ফারসণীরা কাইরাসের নেতৃত্বে মিডিয়া জয় 
করোছিলেন। এর পর বহন অভিযান চালিয়ে কাইরাস এক বিশাল 
কাইরাসের সাম্লাজ্যতুন্ত হয়। এরপর {তান ৫৩৯ খঢীঃ পূর্বাব্দে 


৫ 
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বাঁবলন জয় করেন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র কলডাঁয় 
তিনি পিন্ধন নদীর পাশ্চম তীর পর্যন্ত জয় করেছিলেন ৷ মিশর [বিজয়ের 
উদ্দেশ্যে তান ফানাসয়া ও প্যালেস্টাইন জয় করোছিলেন ৷ তবে মিশর 
জয়ের স্বপ্ন তাঁর সফল হয়ান। 

সে স্বপ্ন সফল করোছলেন তাঁর ছেলে ক্যাম্বিসের। [তানি মিশর 
জয় করে পারস্যকে বিশ্বশান্ততে পারণত করেন। তবে তাঁর কুশাসনে 
সাম্রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তিনি নিহত হন ৷ 

মহান প্রথম দারিয়;সঃ পারস্য সাম্রাজ্যে যখন বিদ্রোহ দেখা দেয় 
তখন অভিজাত শ্রেণীর এক অপুর্ব শন্তিশালণ ব্যস্ত সে বিদ্রোহ দমন 
করে সম্রাট হন ৷ ইতিহাসে তিন প্রথম দারিয়ঃস বা মহান দারয়ঃস 
নামে পারাঁচিত। 

তিনি পারস্যের সাম্রাজ্যসীমা আরও বহদদুর পর্যন্ত বস্তুত 
করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ৷ 
ভূমধ্যসাগরের পর্ব তীরের বহন অঞ্চলে ছিল গ্রীক উপানিৰেশ ৷ এণ্রা 
এবং গ্রীসের প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্স বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য 
করতেন। তাই দারিয়নস একে একে এসব অণ্চল জয় করে এথেন্স 
আক্রমণ করেছিলেন। পারাসিক নৌ-বাহিনী ম্যারাথন সমভূমিতে 
অবতরণ করলে ঘোরতর যদ্ধ হয়। সে যাদ্ধে দারিয়নসের নৌ-বাহিনী 
পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। 
জন্যে বাহস্তান পর্বতের উপর খুব উত্চতে শিলালিপি রচনা 
করোছিলেন। দাবিয়,সের রাজধানী পার্সপোিস সে-যুগের 
পাঁথিবীতে অতুলনীয় রাজধানী ছল। 

গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই দারয়সের মৃত্যু হয়। 
তারপর জারেক্সেজ নৌকার সেতু রচনা করে দার্দানালস প্রণালশ 
অতিক্লম করে গ্রীস আকুমণ করোছিলেন। তান এথেন্স জয় করে 


প্রাচীন ইরানের সভ্যতা ৬৭ 


নগরাট সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেন। কিন্তু সালামিস-এর নৌ-যুদ্ধে 
তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তারপর আর কোনও পারস্য- 
রাজ গ্রীসে অভিযান করতে পারেন নি। বরণ্ট এরপর গ্রীকরাই এ 
আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করোছলেন পারস্য জয় করে। 


দ্বিতীয় পাঠ 
জরাথয্ট্রের বাণী 


ইরানে বাঁভন্ন প্রকার ধর্মের প্রচলন ছিল। তবে এ-সবের মধ্যে 
প্রধান ছিল জরাথ্মন্টরপ্রবার্তিত ধৰ্ম ৷ প্রবর্তকের নাম থেকেই ধর্মীটর 
নাম হয়েছে জরাথ্মন্ট্রবাদ। জরাথমস্ট্র নিজে কোনও নূতন ধর্ম প্রচারের 
দাবি করেন নি । [তান প্রাচীন ইরানীয় ধর্মের মধ্যে শুধু একেশ্বরবাদই 
প্রচার করেছিলেন। সেই সঙ্গে প্রাচীন ধর্মের অনেক সংস্কারও 
করোছিলেন। 

জরাথ্যষ্ট্রর জন্মের সময় সঠিক জানা যায় নি। তবে পণ্ডিতদের 
ধারণা তান খটেঃ পন ৭ম শতাব্দীতে জন্মোছিলেন। তাঁর ধর্মের মুল 
কথা হল এই যে; পৃথিবীতে মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দই শান্তি বৰ্তমান ৷ 
এদের মধ্যে সর্বদাই কঠোর সংগ্রাম চলছে। সারা বিশ্বপ্রকৃতি ও 
পৃথিবীর সমস্ত জীবজগতের মধ্যেও এই দুই শান্তির সংগ্রাম চলছে। 
ঈশ্বর আহঢর মাজদা হলেন মঙ্গলের ও আলোকের দেবতা। আর 
আহছিমন হলেন অমঞ্গলের_ও অন্ধকারের দেবতা। এই দুই দেবতার 
মধ্যে সংগ্রামের শেষে যোঁদন আহনর মাদার জয় হবে সোঁদন 
পর্থবীতে হবে মঞ্গলের জয় ; পবা হবে ধৰ্মরাজ্যে পরিণত ৷ 

এই সংগ্রামে মানুষেরও অংশ আছে। আহর মাজদার জয়লাভে 
সাহায্য করার জন্যে মানুষকে নানা গণের আঁকার হতে হবে। শেষ 
পর্যন্ত আলোকের ও মঙ্গলের দেবতা আহম:র মাজদা অন্ধকারের ও 
অমঙ্গলের দেবতা আহিমনের বিরদ্ধে জয়লাভ করবেনই। জয়লাভের 
পর সমস্ত মৃতদের বাঁচিয়ে সং ও ধার্মিকদের স্বার্থে অসৎ ব্যক্ধিদের 


নরকে পাঠানো হবে। 


জরাথস্টর বাণী সংকলিত আছে জেন্দ আবেস্তা গ্ৰন্থে । এটাই 
পাসীদের ধর্মগ্রন্থ। ভারতের পাসণীরা ইরানের জরাথুস্টরেরে ধৰ্ম 
পালন করেন। 


ভ্ৰাম্যমাণ ইহুদী ৬৯ 


যত কঠিন কাজ তিনি এদের দিয়ে করাতে লাগলেন--পিরামিড 
আর মন্দির নির্মাণের হাড়ভাঙা খাটনি তাঁদের খাটতে হত। 

ফেয়ারোর এ ব্যবহার অসহ্য হলেও এতে প্রকারান্তরে ইহুদীদের 
উপকারই হল। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে এক্যবদ্ধ হলেন। তাছাড়া 
এদের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদীরা কৃষিকাজ শিখলেন। 
সেই সঙ্গে 'শিখলেন নানা কারিগরি, আইনশৃজ্খলার গ্রত্ব ও 
নিয়মান্যবার্তিতা। 

ক্লমে ক্রমে ফেয়ারোর নিষ্ঠুরতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তিনি আদেশ 
দিলেন যে ইহদীদের পরিবারে ছেলে হলেই তাকে মেরে ফেলতে 
হবে। এ অত্যাচার অবশেষে সকলের সহ্যের সামা ছাড়িয়ে গেল। 
তখন ইহরদীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে এলেন মোজেজ। ইনিই 
ইহ7দঁদের শ্রেষ্ঠ অবতার। ৷ 

দ্বিতীয় পাঠ 
ইহুদীদের মুক্তি অভিযান 

এণ্র কাহিনীও রোমাণ্কর। ফেয়ারোর আদেশ অগ্রাহ্য করে 
মোজেজের মা তাকে তিন মাস লাকয়ে রেখেছিলেন তারপর একদিন 
একটা বঢ়াড়তে করে তাকে নীলনদের নলখাগড়ার ঝোপে রেখে দেন। 


৭০ ইতিহাস পরিচয় 


প্রবন্ধধরণের প্রশ্ন ঃ 


ভ্রাম্যমান ইহুদী ৭১ 
প্রাচীন ইতিহাস থেকে বাবিলনের কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয় যা জানা 


৩। 
যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ৷ 

৪ ৷ হাম্ম্রাবি কে? তার বিধান বলতে ক বুঝায় ? সে বিধানের মূল 
কথাগুলি লিখে এ সমাজের পরিচয় দাও ৷ 

৫ | মিশরের সামাজিক দায়িত্ব প্ৰধানতঃ কার? এই যুগের মিশরের 
পুরোহিতদের ক্ষমতার পরিচয় লিপিবদ্ধ কর । 

৬। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের কয়েকটি বুদ্ধের ইতিহাস ও তার ফলাফল 
সংক্ষেপে লিখ । ৰ 

৭। জরাথুস্ট্রের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 

৮। মিশরের হিব্রু কারা? এদের সম্বন্ধে যা জান বর্ণনা কর। 

৯। ইহুদীদের রোমাণ্টকর মুক্তি অভিযানের কাহিনী বর্ণনা কর! এই 
আভিযানের নেতা কে ছিলেন ? 

মৌখিক প্রশ্ন £ 

১। বাবিলনের দেবতাদের মন্দিরকে ক বলে? সে কথাটার অর্থ ক ? 
কথাটি কেন বলা হয়? 

২। মিশরের কোন সম্রাট পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন? 
তার পূর্বের ও পরের সম্রাটদের নাম কি? 

৩। গ্রীসের সঙ্গে কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জারেক্সেজ দেশে {ফিরে আসেন? 

৪ ৷ জরাথযুস্ট্রের মতে মঙ্গলের দেবতার নাম কি? 

&। মিশরের দাসত্ব থেকে হিব্দের কে মুন্ডি দেয়? দেশে ফিরিবার সময় 
একটা অলোিক ঘটনা ঘটেছিল। সেট! কি? 

বিষয়াশ্ৰয়ী প্রশ্ন ঃ 
[হ্যা কি না ‘+’ কিংবা ‘২’ চিহ্ন দিয়ে দেখাও ] 

১! লোহার ব্যবহার প্রথমে ভারতে হয়েছিল"... 

২। হাম্মরাব বাবিলনের সম্রাট ছিলেন... 

৩। জরাথনুন্ট মিশরের অধিবাসী ছিলেন-...- 


৪ প্যালেস্টাইনের রাজধানীর নাম জেরুজালেম...... 
৫ | জেন্দ আবেস্তা ইহুদীদের ধর্মগ্নথ-..... 


স্ব? অন্যান 
প্রথম পাঠ 
সভ্যতার পাদপাঁত গ্রীস 


গ্রীক সভ্যতা অতীতে সমস্ত পাঁথবীকেই চমকিয়ে দিয়োছল। শুধু 
অতাঁতই নয়, আজও গ্রীক সভ্যতার আসন পাৃঁথবীর সর্বোচ্চ 
স্থানে। অথচ এই গ্রীক সভ্যতা এক আঁত সংকীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
ছিল। গ্রীকদের সংখ্যাও খুব বৌশ ছিল না। এ্রাতহাঁসকরা একথা 


দক্ষিণে গ্রাস গিয়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রধান ভূখণ্ড 
ছাড়িয়ে ঈজার সাগরের বকে আর একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম ক্রীট। 
গ্রীসের সভ্যতা নানাভাবে ক্লাটের কাছে খণশ। ক্লীটবাসীদের 


সভ্যতার পাদপীঠ গ্রীস ৰ 


সভ্যতার আরম্ভ প্রায় ৫০০০ খতীঃ পূর্বাব্দে। এ+রা ধাতুর মিশ্রণ 
জানতেন; চমৎকার উন্নত নগর নির্মাণ করতে পারতেন। তিন রকমের 
[াঁপও আবিষ্কার করোছলেন। তাছাড়া তারা ছিলেন দধর্ সমনদ্ৰ- 
গামী জাতি। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের প্রায় সব দেশের সঙ্গেই এদের 
ব্যবসাবাণজ্য চলত ৷ 

বলকান অণ্ডল থেকে আযাকিয়ান নামে আর্যজাঁতির এক শাখা মধ্য 
গ্রীসের আ্যাঁটকা অঞ্চলে বসাঁত স্থাপন করেছিলেন। তাঁরাই কালক্মে 
ক্লুণট দখল করে নিয়েছিলেন। ক্লীট দখল করে তাঁরা ক্লীটের কাছ থেকে 
তাদের সভ্যতার সব কিছ জেনে নিলেন ৷ শিখলেন সমনদ্ৰযান্ৰা, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা অঙ্গ ৷ তারই ফলে গ্রীক হয়ে উঠল 


সভ্যতায় সংস্কাতিতে অজেয়। 


হোমারের গ্রীস 


গ্রীসের আঁদষ্‌গের ইতিহাস দুভাগে বিভন্ত। প্রথমে গিয়েছে 
আযাকিয়ান যুগ-যখন আ্যাকয়ানদের হাতে ক্লীটের পরাজয় ঘটে- 
শছল। এদেরই চেষ্টায় গ্রীসের ওপর প্রাচীন ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব 
পাঁড়াছল ; এরপর বলকান অণ্চলের ডোবিয়ান নামে আর্যদের আর 
একটি শাখা আ্যাকিয়ানদের আঁধকৃত অঞ্চল এবং র্লীট জয় করোছিল। 
এদের যূগে সভ্যতার প্রসার ঘটোন বলে তাকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। 

এই যুগেই উদয় হয়েছিল: মহাকাঁব হোমারের। তাঁর রাঁচত দই 
গ্ৰন্থ ইলিয়াড ও ওডেসীতে এ যুগের গ্রীসের সমাজ ও সভ্যতার 


শহর টয় অবরোধ করে রেখোঁছলেন। তারপর বিখ্যাত কাঠের 


ইলিয়াডের বিষয়বস্তু ৷ 


৭৪ ইতিহাস পারচয় 


ওডেসসঃ ট্রয় থেকে গ্রীক সেনাপাঁতি ওডেসীয়ুসের দেশে ফেরার 
রামাণ্কর কাহিনী নিয়ে রাঁচত হয়েছে ওডেসী। এতে রয়েছে 
সেনাপাঁত ওডেসীয়ুসের 'বাভন্ন বাঁচত্র আভযানের কথা ৷ 

হোমারের যুগের গ্রীসের চিত্রঃ হোমারের যুগে আ্যাকিয়ান, 
ডো'রয়ান প্রভাত 'বাভন্ন আর্ধগোল্ঠীদের সংস্কৃতি ছল আদম 
ধরনের ৷ হোমারের কাব্য থেকে আমরা জানতে পাঁর যে সেকালের 
গ্রীসের মানুষ প্রধানত কাঁষ ও পশুপালনই করতেন চাষ হত প্রধানত 
যব। আর পশু ছিল ভেড়া ও ছাগল ৷ মানুষ নিজেরাই নিজেদের সব 
{জানস তৈরি করতেন। সেকালের গ্রামসমাজ গোষ্ঠীর ভিত্তিতেই 
গঠিত ছিল। তবে সমাজের সকলের অবস্থা সমান ছিল না। দাসও 
ছল অনেক। ব্যবসা-বাঁণজ্য ধ্বংস হয়োছিল ও ক্লাঁটের প্রভাবে গড়ে- 
ওঠা নগরসভ্যতারও পত্তন ঘটেছিল ৷ এ যুগের গ্রীকরা লিখনপদ্ধাঁতর 
সঙ্গে পাঁরাচিত হয়ান। তবে ব্ৰোঞ্জ যুগে শেখা আঙুর ও জলপাইয়ের 
চাষ তখনো চলত ৷ ক্লীটের কাছ থেকে শেখা ধাতুশিল্পের কাজও তখন 
করা কত। তাছাড়া নৌবিদ্যায় গ্রীকরা তখন যথেষ্ট পারদশর্স হয়োঁছল ৷ 

হোমারের মহাকাব্য দ্যাট থেকে প্রাচীন গ্রীসের জীবনযাত্রার এসব 
কথা জানা যায় বলে গ্রীসের ইতিহাসে কাব্য-দাটর গুরুত্ব অত্যন্ত 
বোঁশ। আর এ যূগকে সেজন্যেই হোমারের যুগ বলা হয়। আমাদের 
দেশের রামায়ণ-মহাভারত থেকেও আমরা আমাদের দেশের সমাজের 
বিষয় জানতে পারি। 


দ্বিতীয় পাঠ 
গ্রীসের নগর-রাষ্টর 


হোমারের ষ্‌গের পর থেকে গ্রীসের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অগ্রগাঁত ঘটতে থাকে। ব্রোঞ্জযুগের এবং লৌহযুগের 
কারিগাঁর ও অন্যান্য আবিষ্কারের ফলে গ্রীক সমাজের নতুন "বিকাশ 
ঘটে। গ্রীসের বিভিন্ন দ্বীপে ও নগরে লোহা ঢালাইয়ের প্রচলন 
হয়েছিল। মাটির পাত্র, তাঁতের কাপড়, পাথরের দালান-কোঠা 'নার্মত 
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হতে আরম্ভ হয়োছল ৷ এইভাবে নতুন নতুন পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রসার ঘটে। 

কারিগাঁর শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমশ গ্রীসে হোমারের 
আকারের অর্থনৈতিক কেন্দ্র_নগর। গ্রীসের এ সকল নগরের একটা 
বৈশিষ্ট্য ছিল । এগুতে শ্নধ্য অৰ্থনীতিক কাজকর্ম হত না, রাজ- 
নৈতিক কাজকর্মও হত। নগরগুলি তার চারপাশের সামাজিক জীবনের 
কেন্দ্রবিন্দুতে পাঁরণত হয়। প্রকৃতপক্ষে নগরগ্যাীল ছিল স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন এক-একটি রাষ্টর। তাই এদের বলা হয় নগর-রাষ্টর। 

এ সমস্ত নগর-রাষ্ট্রে ড় বড় দালানকোঠা থাকত আভজাত ধনীদের 
জন্য। চকবাজার, সর্বজনীন িলনস্থান বা আযাগোরা থাকত ব্যবসা 
বাণিজ্য, সভাসামাতির জন্য; আর থাকত মান্দির। সারা নগর ঘিরে 
দূভেন্য প্রাচীরের দূর্গ ছিল ত্যাক্রোপালশ নামে। এইসব ত্যাক্রো 
পালিশকে ঘরেই গড়ে উঠত যত নগর-রাম্টর। 

গ্রীসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের পাঁরিচয় 
এথেল্স নগর-রাষ্ট্র। দ্বিতীয় দাক্ষিণ গ্রীসের পলোপনেসাস-এর 
ল্যাকোনিয়া অণ্ডলে ছল স্পা নগররাল্টর। তৃতীয় ?পলোপনেসাসের 
মধ্যে কাল্থ নগররাল্ট্র। এ ছাড়া আরও অসংখ্য নগররাষ্ ছিল গ্রীসের 
মূল ভূখণ্ড ও ভূমধ্যসাগরের সর্বত্র ছড়িয়ে 

নগর-রাষ্টগূলিতে অভিজাত ও সাধারণ মাননষের স্বার্থের সংঘর্ষ 


লেগেই থাকত ৷ 


উপনিবেশ বিস্তার 

যে-সব নগর-রাষ্ট্রে ভালো পোতাশ্ৰয় ছিল তাদের মধ্যে কাঁরগাঁর 

ও ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করে। কোনও নগররান্ট্রের খ্যাত ছল 
পশমের পোশাকের জন্য; আবার কোনও নগররাষ্ট্রের অস্নশস্ত্রের 
সুনাম ছিল বেশি। গ্রীক ব্যবসায়ীরা কাঠের জাহাজ তোর করে 
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প্রথম প্রথম জাহাজগুলো অল্প কয়েক দিনের জন্য বিদেশের 
উপকূলে নোঙর ফেলে নিজেদের জিনিস ‘ক্রয় করে তার বদলে 
করত খাদ্যশস্য, গবাদি পশু, পশম, মাছ আর ক্রীতদাস 

তারপর এ'রা স্থায়ীভাবে বিদেশের উপকুলগলিতে বসবাস আরম্ভ 
করলেন। 

নানা কারণে লোকে তখন এভাবে বিদেশে বসবাস করতে যেতেন। 
সন্ধানে। নগররাষ্ট্রের গারবরা পেটের দায়ে যেতেন ভাগ্য সন্ধানে। 

এইভাবে ঈজীয়ান সাগরের উপকূলে, কৃষ্ণসাগরের সমস্ত উপকূল 
জনড়ে, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, ইতালীতে, স্পেনে এবং ঈজয়ান 
সাগর ও ভূমধ্যসাগরের 'বাভন্ন দ্বীপে এমন অসংখ্য গ্রীক উপনিবেশ 
গড়ে উঠোঁছল। নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সময় গ্রীকরা দল বেধে 
নৌকায় করে কৃষক, কারিগর, সওদাগর, পুরোহিত প্রভীতদের নিয়ে 
বেও । উন্নত ধরনের লোহার অস্ত্র জোরে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের 
করতেন দাসে। 


প্রায় প্রত্যেকাট উপনিবেশই দাসশ্রমের ভিত্তিতে এক-একটি 
নগর-রাষ্ট্রে পারণত হয়। উ: 


উপনিবেশগ্লি থেকে কাতদাস গ্রাসে আসায় গ্রে দাস সংখ্যা 
বাড়তে থাকে। আর গ্রাঁক।উপসিরেশহরদিতেও কারিগর ও লিজ্পের 
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প্রসার ঘটে এবং তাঁদের প্রভাবে স্থানীয় আদিবাসীরা ধীরে ধারে 
সভ্যতার পথে পা বাড়ান। 


তৃতীয় পাঠ 
এথেন্স ও স্পা্টার সমাজজীবন 


গ্রীসের নাগরিক জাবনের পরিচয় আমরা পাই দুই বিখ্যাত রাষ্ট্র 
থেকে_এথেন্স আর সর্পাটা। এই নগর-রাষ্ট্র দুটির জীবনধারা 
প্রবাহিত হত দুটি ধারায়। 

ধনশী ও দরিদ্রদের জাঁবনঃ আ্যাটকার অধিকাংশ উর্বর ক্ষেত্র 
এথেন্সের আভজাতদের অধিকারে চলে আসে। অনেক কৃষক তখন 
খণজালে জড়িয়ে পড়েন। খণ শোধ দিতে না পারলে তাঁদের 
খণদাসে পরিণত হতে হত। ধনী অভিজাত শ্রেণীর লোক ছাড়া 
এথেন্সের অন্য সবাইকে বলা হত ডেমস বা সাধারণ লোক। কৃষক, 
কারিগর, নাবিক ও জনমজনুররাই ছিলেন ডেমস শ্ৰেণীভুক্ত। তবে 
তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন ধনণ ব্যবসায়ী কি জাহাজ মালিক 
কিংবা দাসদের প্রভূ । 

ছান্রজীবন £ দাসশ্রমের সাহায্যে সংসারের ও কারগারির সব কাজ 
করানোর ফলে এথেন্সের স্বাধীন নাগারকদের হাতে প্রচুর অবসর 
ছিল। তাঁদের পাঁরবারের ছেলেরা ৭ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত 
পাঠশালায় পড়ত। সেখানে তাদের শেখানো হত পড়া, লেখা আর অঞ্ক' 
কষা । হোমারের কবিতাও ছাত্রদের মুখস্থ করতে হত। তাছাড়া আঁকা, 
নাচা, আর গানবাজনা, কুস্তি, বর্শা ছোঁড়া, দৌড়, লাফ--এসবও ছাত্রদের 
শিখতে হত। এক কথায় দেহ ও মনের পূর্ণ বিকাশ ছিল এদেশের 
শিক্ষার লক্ষ্য। এখানে মেয়েদের পাঠশালা ছিল না বাড়িতে বসেই 
তারা এমরয়ডারি, সেলাই, গানবাজনা শিখত। ১৮ বছর বয়সে ছাত্রদের 
সামারক শিক্ষা নিতে হত। তারপর তাদের পূর্ণ নাগারকত্ব দান 
করা হত। 

এথেন্সের ধনীদেরও ঘরবাড়ি ছিল সাধারণ। মেয়েরা ঘর- 
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গহস্থালীর দেখাশুনা করতেন। পরুষরা বাড়ির বাইরেই কাটাতেন। 
এথেন্সের সর্বজনীন চত্বর বা আযাগোরা ছিল নগরের মাঝখানে ৷ 
সকালে আ্যাগোরাতে জমে উঠত হৈ-হট্টগোলের বাজার। কাঁরগাঁর 
পণ্যের মতো দাসদেরও এ বাজারে কেনাবেচা হত। আযাগোরার শেষ 
প্রান্তে দোকানপাট ছিল না। সন্ধ্যায় দিনের তাপ কমলে এখানে জমত 
অভিজাত ও ধনী কারিগরদের আড্ডা আর মজালস। পাথরে খোদাই 
করা আইন টাঙানো থাকত আ্যাগোরাতে। এছাড়া তরুণ ও বৃদ্ধেরা 
শতেন বন্তুতা কিংবা কথকতা। সঙ্গীতের আসর বসত বিরাট 


রা প্রতিযোগিতা প্রভাত হত। যে-কোন গ্রণকই এতে 
যোগ ত পারতেন। তবে প্রকৃত ং 

পক্ষে শুধু ধনীরাই এতে অংশ 
নিতেন। গ্রীক উ ন 


পানিবেশ থেকেও হাজারে হাজারে লোক আলাম্পিক 
টিলা দেখতে আসতেন। এর আরম্ভ হয়েছিল ৭৭৬ খতীঃ পূর্বাব্দে। 
ষ্পটাঃ স্টার সমাজজাঁবন ছিল এথেন্স থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ 
স্পণটার সমাজও ছিল দাস-নিভ'র। দাসদের বলা হত িলট। হিলট 
না দাসরা স্ণাটানদের ভাষণ ঘৃণা করত। তাই তাঁদের দমন করার জন্য 
্পণটানদের সামার শান্তির চৰ্চা করতে হত। স্প্টান মাত্ৰেই সর্বদা 
অস্র নিয়ে বেড়াতেন। শাস্তির সময়েও স্পারটনরা এমনভাবে থাকতেন 
বৈ মনে হত তাঁরা যুদ্ধে রত। দিনের পর দিন তাঁদের সামারক'শাঁবরে 
যল্ধাবদযা শিখে কাটাতে হত। তাঁদের কথা ছিল সংযত ও সংক্ষিপ্ত। 


‘ছললবেলা থেকেই স্পার্টার ছেলেদের হিলচদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
জন্য সুত করা হত। শিক্ষা দেওয়া হত যুদ্ধের। আর কঠোর নিয়ম- 
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কানদনের মধ্যে রাখা হত। বারো বছর বয়স হলে ছেলেদের এক বস্ে 
থাকতে হত। লতাপাতা কুঁড়য়ে তাই মাথায় দিয়ে শুতে হত। বিলা- 
সিতার কোন অভ্যাস করতে দেওয়া হত না। এথেন্সের মতো সংস্কৃতি- 
গত শিক্ষা স্পার্টায় দেওয়া হত না। এখানে শর'রচর্চাই ছিল প্রধান 
ব্যাপার ৷ বিনা বাক্যব্যয়ে বয়স্কদের আদেশ পালন করতে হত বালক 
ও তরুণদের ৷ বড়োরা বললে তবেই তারা কথা বলতে পারত। 

৭ বৎসরের পর থেকে স্পার্টার ছেলেদের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট গ্রহণ 
করত। একসঙ্গে সরকারী আবাসে সকলে একভাবে বেড়ে উঠত ৷ দলের 
মধ্যে যে শক্তিসামর্থ্য প্রধান ছিল সে হত নেতা, আর তার কথা অন্যদের 
মেনে চলতে হত। যেটুকু লেখাপড়া না করলে নয় তার বেশি কিছু 
তাদের শেখানো হত না। আর অন্য সময় সবট;কু ব্যয় করা হত সামারক 
জীবনযাপনের শিক্ষায়। তাদের মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা হত, 
_ খালি পায়ে হাঁটতে হত। 

এভাবে কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় স্পার্টার নাগাঁরকেরা 
সামরিক শান্তিতে প্রবল হয়ে উঠোঁছল। 


চতুর্থ পাঠ 
এথেন্স ও স্পার্টার রাজনৈতিক জশবন 
এথেন্সঃ আদি যুগে অন্য সব গ্রীক রাষ্ট্রের মতো এথেন্সেও 
রাজার শাসন প্রচলিত ছিল। পরে রাজার শাসনের পরিবর্তে এথেন্সে 
অভিজাত পরিষদের শাসন প্রবর্তিত হয়। প্রবণ পাঁরষদ’ ও 
আভিজাতদের নির্বাচিত নয়জন শাসন চালাতেন। সাধারণ মানুষ বা 
ডেমসদের উপর এরা কঠোর উৎপাঁড়ন করতেন। তাই মাঝে মাঝেই 
সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ঘটত। কোলোন নামে এক শাসক 
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পরবর্তী কালে ৪০০ জন লোকের একাঁট নতুন পাঁরষদ গঠন করেন। 
তিতির এন্দ 
বসবাসকারণ নাগারক ও বিদেশ! সকলকেই নাগাঁরক আঁধকার দান 
করেন। এরপর আর একজন সংস্কারক সব স্বাধীন নাগাঁরকদের 
পূর্ণ নার্গারক আঁধকার দান করেন। এতে চূড়ান্তভাবে আঁভজাত- 
শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব হয়। আরও পরে পোঁরাক্লসের আমলে এথেন্সে 
গণতন্ত্রের চরম "বিকাশ ঘটোছিল। 

এথেন্সের নাগারকদের কতকগমাল বিশেষ আঁধকার ছিল। তাঁরা 
দাস রাখতে পারতেন, ব্যান্তগত সম্পাত্ত অর্জন করতে পারতেন। 
* জনগণের পাঁরষদে অংশ গ্রহণের আঁধকারও ছল। সৈন্যদল কিংবা 
নৌবাহনীতে তাঁদের যোগ দিতে হত। 
শাসন। এদের শাসন করতে হলে দরকার সেনাবাহিনী, আইন 
আর িচার-ব্যবস্থা। রাজ্যের সব ক্ষমতা ছিল স্পার্টানদের হাতে । 
এদের ছল এক আঁভজাত পাঁরষদ। তা থেকে প্রবীণদের কাীন্সল 
নর্বাচিত হত। তাঁদের মধ্যে দুজনকে করা হত রাজা । তাঁরাই 
সেনাপতি হতেন। এছাড়া ছিল নাগাঁরকদের এক সাধারণ পাঁরষদ। 
িন্তু সব স্পার্টানরা এর সদস্যপদ পেতেন না। কেবল ত্তশালী 
যোদ্ধারাই এর সদস্য হতে পারতেন। অস্ব্রধারণক্ষম স্পার্টানমান্রকেই 


সৈন্যদলে যোগ দিতে হত। আইন করে তাঁদের অন্য কোন কাজ 
করতে দেওয়া হত না। 


এথেন্স বনাম স্পান 
এথেন্স এবং স্পার্টা নগর-রাষ্ট্রদুটি ক্রমেই ক্ষমতাশীল হচ্ছিল। 
তখন সাগরপারের দেশ ইরানের অভ্যুদয় হয়েছে ৷ ভূমধ্যসাগরের পর্ব 


পারের গ্রীক উপানিবেশগযীলর এঁশ্বৰ্য ও সম্পদ দেখে পারস্য সেই 
দেশগীল জয় করতে এাঁগয়োছল। এথেন্স তাদের সাহায্য দেওয়ায় 
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পারাঁসকরা এথেন্সের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়ৌছল। তবে এথেন্স 
অধিকাংশ নগর-রাষ্ট্রদের নিয়ে এক জোট বেধে পারস্যের আক্রমণ 


প্রীতহত করোছিল। 
পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ থামলেও এথেন্স সে সামারক জোট ভেঙে 


দেয়ান। এ জোটের সাহায্যে এথেন্স গ্রীসের উপর নিজের আধিপত্য 
ধবস্তারে সচেষ্ট হয়। এথেন্সের এই শ্তিবাদ্ধিতে শংকিত হয়ে স্পার্টা 
এথেন্সকে বাধা দেয়। এছাড়া বাষ্ট্দ;যটির সমাজ, রাজনণীতি সবই 

আলাদা ছিল বলে দদেশের মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাঁছল ৷ 
মা ES ৪৩১ অন্দে স্পার্টা এথেন্স আক্রমণ করে। স্পার্টা 
দপলোপনেসের অন্তর্গত বলে এথেন্স বনাম স্পার্টার যাদ্ধ পপিলো- 
পনেসীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত৷ প্রায় ২৭ বংসর ধরে এ যদদ্ধ চলোঁছল। 
এ যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয় ঘটে। তখন এথেন্স স্পার্টার পদানত হয়। 
সেই সঙ্গে গ্রীসেরও গৌরবের যুগের অবসান হয়। 
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এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব 
ত্য এল সান্তা গা 
এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করেন। এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্বের 
'ভীত্ত ছিল তার সাহিত্য, শিল্প, ধর্মচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। 
সাহিত্যঃ এথেনীয় কবিগণ গণীতকাব্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
দপণ্ডার ছিলেন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কাব ৷ এথেন্সবাসীই পৃথিবীতে সর্ব- 
থম নাটক রচনা ও আঁভনয় করেন। গ্রীক নাট্যকার এসকাইলাস 
পারলো পরাজয় উপলক্ষে একটি নাটক লিখোঁছলেন। তাঁর পরের 
{খ্যাত নাট্যকার হলেন সফোক্লিজ এবং ইডীরাপাডস। এণরা 
সকলেই বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখ 
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হাস-ঠাট্টা ও ক্রোধের বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন আযারস্টোফেনিস। 
এথেন্সের নাট্যকারদের লক্ষ্য ছিল নাটকের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে 
মহত্তর জীবনের আদর্শে প্রেরণা যোগানো। এছাড়া ছল ইতিহাস- 
সাহত্য। এথেন্সের এঁতিহাসিক হিরোডোটাসই পাঁথবীর মধ্যে প্রথম 
শেখান ফিভাবে সত্যকার ইতিহাস লিখতে হয়। 
শিল্পঃ শিল্পকলার সকল বিভাগেও ছিল এথেন"য়দের কৃতিত্ব। 
ভাস্কর্ষে শ্ৰেষ্ঠ নাম হচ্ছে ফিভিয়াম ও প্রাকাঁসটোলজের। পারস্য 
সম্রাট জারেকসেজ এথেন্স নগরী 
ভস্মীভূত করেছিলেন। স্থপাঁত 
ও ভাস্কর 'ফাঁডিয়াম সেই ধ্বংস- 
/ প্রাপ্ত এথেন্সকে আবার রূপময়ী 
। নগরীতে পরিণত করেন। তাঁর 
মহত্তম কীর্ত আ্যাঁথনা দেবীর 
মান্দর পার্থেনন। 
ধর্মচরণঃ গ্রীকগণ আদ 
যুগে প্রকৃতির 'বাঁভন্ন শীল্তকে 
পুজা করতেন। তাঁদের ধারণ্ন 
ছিল যে দেবতারা আঁলাম্পক 
পর্বতের চুড়ায় বাস করতেন। 
সেটাই স্বৰ্গ গ্রীক দেবতাদের 
রাজা হলেন বজধারী জীয়ুস। 
গ্রীক দেবত৷ তাঁর ভ্ৰম থেকে জন্ম নিয়েছেন 
জ্যাঁথনা দেবী। তিনি হলেন গ্রীসের রক্ষাকন্র্ণ আর বিদ্যায় 
সরস্বতী । ,আযাপোলো হলেন কন্দর্পকান্তি সূর্যের দেবতা। সাত 
ঘোড়ার চাকার রথে চড়ে তান পৃথবীতে আলো দিয়ে বেড়ান । 
ডাইনোসায়াস ছিলেন বরুণদেব। তাঁর পূজার উপলক্ষে গ্রশকগণ নাটক 
আঁভনয় করতেন। তা থেকেই নাটক রচনার আরম্ভ ৷ 
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এথেন্সের মনীষীদের পরিচয় 

যেসব মহামনীষীর চেষ্টায় এথেন্স পাঁথবাতে শ্ৰেষ্ঠ, আসন লাভ 

করেছিল তাঁদের কয়েকজনের বিষয় এখানে আলোচনা করা হল! 
মহান পোঁরাক্লজ 

এথেন্সের গৌরবময় যুগের আরম পেরিক্লিজ থেকে। তিনি 
অভিজাত বংশে জন্মগ্ৰহণ করেছিলেন। তারপর শষ দায় ও 
অপর্র্ব প্রাতভাবলে তানি এথেন্সের 
ভাগ্যাবধাতা হয়ে পড়েন। পারস্যের 
আক্রমণে ক্ষতাবক্ষত এথেন্সকে তিনি 
নতুন করে গড়েন। তাঁর অপূর্ব 
বাগ্মতায় দেশবাসী তাঁর হাতে দেশ- 
তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় শিল্পে সাহিত্যে 
এথেন্স শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করোছল। 
এথেন্সের উন্নাতিই ছিল তাঁর দবারান্রির 
একমাত্র চিন্তা । কিন্তু দৃর্ভাগ্যকমে 
সপার্টা যখন এথেন্স আক্রমণ করে, ~ 
তখন অবরুদ্ধ এথেন্সে মহামারীর পোররিজ = 


আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। 
নাট্যকার সোফোক্রজ 


এসকাইলাস ছিলেন সর্বপ্রাচীন গ্রীক নাট্যকার ৷ কিন্তু গ্রীক নাটক 
পূর্ণতা লাভ করে সোফোর্রিজের হাতে ৷ কথিত আছে যে তিনি প্রায় 
১৩০ খানি নাটক দিখোঁছলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র সাতাঁটর 
সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর নাটক ছিল 'বয়োগান্ত। তান নাটককে 
করেছিলেন লোকশিক্ষার প্রধান বাহক। পোরারুজ ছিলেন তাঁর 
‘ঘনিষ্ঠ বন্ধন! তিনি এথেন্সের সৈন্যবাহনীতেও যোগ দিয়োছলেন ৷ 


৮৪ ইতিহাস পরিচয় . 
মহাজ্ঞানী সক্রেটিস 


পৃথিবীর দার্শীনকদের মে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ হলেন মহাজ্ঞানৰ 
সক্কোটস। তিনি দেখতে সমুপনুৱ:ষ ছিলেন না। আত সাধারণ 
AE পোশাকে এথেন্সের রাজপথে 

চি চং ঘরে বেড়াতেন। পথে অভিজাত 

ধৰ্ম, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি 
বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন। 
তাঁর সঙ্গে এইভাবে আলোচনায় 
লিপ্ত হয়ে এথেন্সের তরুণদের মন 
থেকে ধর্মে'র কুসংস্কার কেটে যেতে 
আর্ত করে। শিল্প, সাহিত্য, 
সকল বিষয়ে তাঁদের একটা সুস্থ 
দাঁষ্টভঙ্গি গড়ে উঠে। এর ফলে 

সক্কোটস তরুণদের মধ্যে _ ২ কাপ 
এলো হিতদেন প্রভাব কমতে থাকে তখন তাঁরা সক্কোটিসের বিরদ্ধে 
ধৰ্মদ্ৰোহিতার অভিযোগ আনেন। বিচারে সক্রেটিসকে অপরাধী 


ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস 
গ্রীস আর পারস্যের সঙ্গে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে তখন সেই 
১: অংশ গ্রহণ করেছিলেন হিরোডোটাস। তিনি সে-যদ্ধের অপূর্ব 
ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম শিখিয়োছিলেন কি করে 
সত্য মিথ্যা কিংবদত্তি থেকে বেছে নিয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা করতে 
হয়। মিশর, পারস্য প্রভাত অনেক রাষ্ট্রে আদি ইতিহাস তাঁর 
লেখা থেকে জানা যায়। তিনিই মিশরকে নণলনদের দান বলে উল্লেখ 


সভ্যতার পাদপাঁঠ গ্রীস ৮৫ 


করেছেন ৷ তাঁর ইতিহাসের ভাসা অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহী। অনেকে 
তাঁর রচনাবলীকে নাটকের সঙ্গে তুলনা করেন। 
ষষ্ঠ পাঠ 
ম্যাসিডনের অভ্যুদয় 

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগাল দীর্ঘকাল পরস্পরের সঙ্গে যদ্ধাবগ্ৰহ 
করে শক্তিক্ষয় করছিল। তখন বলকান অঞ্চলে অবস্থিত ম্যাঁসডন 
রাষ্ট্রের রাজপুত্র ফিলিপ থাঁবস্‌ রাষ্ট্রে এসেছিলেন সেখানকার নতুন 
যদদ্ধাবদ্যা আর সংস্কাতর শিক্ষা নিতে। রাজা হয়ে তিনি ঢেলে 
সাজালেন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ৷ নতুন নতুন যৃদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করলেন 
তাকে। আর নিজের রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে দিলেন মন৷ 
মহামনীষা অ্যারিস্টটলের উপর দিলেন ছেলে আলেকজাণ্ডারের 
পিক্ষাদণক্ষার ভার। নিজে তানি যেমন গ্রীসের সভ্যতা-সংস্কৃতির 
পূজারী ছিলেন তেমনি ছেলেকেও করতে চেয়েছিলেন গ্রীসের 
গোঁরবে গৌরবান্বিত। 

নতুন দুৰ্ধৰ্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি সমগ্র গ্রীসকে এক্যবদ্ধ 
করতে অগ্রসর হলেন। পত্র আলেকজান্ডার মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে 
তাঁর সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে নামলেন। সমস্ত গ্রীস রাষ্ট্রজোটকে তিনি 
পরাস্ত করে এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন গ্রীসে । 

তারপর চাইলেন পারস্যের নিকট পরাজয়ের প্রাতশোধ নিতে। 
বিপুল বাহিনীও তৈরি করলেন পারস্য অভিযানের উদ্দেশ্যে। তবে 
অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সে সাধ আর পর্ণ করতে পারেন নি। 
তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছিলেন পত্র 'দাঁগ্বজয়ী 
আলেকজাণ্ডার। 

আলেকজান্ডার 

ফিলিপের হঠাৎ মৃত্যুতে গ্রীসের কোন কোন রাষ্ট্রে ম্যাসিডনের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। আলেকজান্ডার সিংহাসনে বসে 
প্রথমেই তাদের দমন করলেন। তারপর প্রস্তুত হলেন জগতজয়ের 


আঁভিযানের জন্য। 


৮৬ ইতিহাস পরিচয় 


আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন কুঁড়ি বছর মান্র। কৈশোরে তাঁর 
আদর্শ বীর ছিলেন ট্রয় যুদ্ধের গ্রীক সেনাপাঁত আঁকাঁলস। তান 
দিগ্বজয় যাত্রার পূর্বে তাঁর সমাধিতে পষ্পার্ঘ দিয়ে আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করোছলেন। তারপর ৩৩৪ খঃ পূর্বাব্দে ম্যাসিডোনীয় ও 
গ্রীক সৈন্যদের মিলিত বাহিনী নিয়ে 
আক্রমণ করলেন এশিয়া মাইনর ৷ দ্যাট 
যুদ্ধে পারাসক বাহিনীকে বিধবস্ত 
করে তিনি এশিয়া মাইনর জয় 
করলেন। তারপরে চললেন ভূমধ্য- 
সাগরের তাঁর ধরে দক্ষিণে । সেখান- 
কার গ্রীক উপনিবেশগ্ীল পারস্যের 
অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির চেষ্টা 
করছিল। আলেকজাণ্ডার সহজেই 
সমস্ত গ্রীক উপনিবেশ জয় করে 
নিলেন। মিশর বনা-দ্ধেই তাঁর 
বশ্যতা স্বীকার করল। সেখানকার 
প্রোহিতরা তাঁকে ভগবান বলে ঘোষণা করলেন। 

মিশর থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি পারস্যের অধীন 
স্বয়ং তাঁকে বাধা দিতে এসে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। [তানি 
পলায়ন করে কোনও রকমে আত্মরক্ষা করলেন। তাঁর রাজধানী 
ভস্মীভূত হল। তবে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। 
মেসোপঢেমিয়া বিজয়ের পর আলেকজান্ডার পারস্যের অধীনস্থ মধ্য- 
এশিয়ার রাজ্যগ্ীল জয় করলেন। 

ভারত আঁভযান 

এইবার আলেকজাণ্ডারেব দৃষ্টি গেল পাঞ্জাব ও "সন্ধ প্রদেশের 

পারাঁসক রাজ্যগীলর দিকে। পারস্যের পরাজয়ের সংবাদে এখানকার 


আলেকজাও্ডার 


৮৭ 


সভ্যতার পাদ পীঠ গ্রীস 


৮৮ ইতিহাস পরিচয় 


ছোট-বড়ো রাজ্যগনীল স্বাধীনতা ঘোষণা করোঁছল। তান তাদের 
বশ্যতা দাবি করলেন। একমাত্র তক্ষশীলার রাজা অন্ত ব্যতীত অন্য 
কোনও রাজা বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে নি। 
কঠোর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এইসব রাজ্য তান জয় করেন। তার- 
পর তাঁর জীবনের কঠিনতম সংগ্রাম করতে হয় বিতস্তা নদীর তীরের 
রাজা পদরুর সঙ্গে। বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে পুরু পরাজিত হন। 
রাজ্য তাঁকে ফারিয়ে দেন। 

আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল আরও এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু 
ক্লান্ত অবসন্ন গ্রীক সৈন্যরা নন্দবংশের শান্তসামর্থের সংবাদ শুনে 
আর যুদ্ধ করতে রাজী হয় নি। তখন আলেকজান্ডারকে বাধ্য হয়ে 
দেশে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু ম্যাঁসডোনিয়ায় পেশছানর আগেই 
বাবিলনে ৩২৩ খীঃ পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 


সাম্রাজ্যের পতন 

আলেকজাণ্ডার বিভিন্ন রাজ্য জয়ের পরে নিজের প্রধান সেনা- 
পতিদের হাতে সেই বিজিত রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করোছিলেন। 
তাঁর মৃত্যুর পরেই স্ব-স্ব প্রধান হয়ে ওঠেন। সেনাপতি সেল;কাস 
নিজেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমগ্র মধ্য এশিয়ার ‘সিরিয়া সাম্রাজ্যের 
সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। অন্য এক সেনাপাঁত টলোম দখল করলেন 
মিশর। আর আযাণ্টিগোনাস ম্যাসিডনের রাজা হয়ে বসলেন। পারস্যের 
বদলে পর্বাপ্চলের লোকেরা এবার গ্রীসের পদানত হল। 


রোম কর্তৃক গ্রীস জয় 
পূর্বাঞ্চলে ম্যাঁসডোনিয়ার যাদ্ধবিগ্রহের ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব 
দিকের আর্থিক ও সংস্কৃতির যথেষ্ট বিকাশ ঘটোছিল। এর কারণ 


এ 


সভার পাদপাঁঠ গ্রীস ৮১ 


{ছল এ অণ্চলের লোকদের উপর নির্মম শোষণ ৷ স্থানীয় জনসাধারণ 
ম্যাসিডনীয় ও গ্রীক অভিযান্রীদের সেজন্য ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। 

এ যুগে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দিকে যে-সব রাষ্ট্র গড়ে উঠোঁছল 
সেগাল মোটেই শক্তিশালী ছিল না। পরস্পরের সঙ্গে যনদ্ধবিগ্ৰহের 
ফলে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ৌছল। তারপর রোমান আক্রমণের 
যুগে তারা সহজেই পরাজিত হয়েছিল। দেখতে দেখতে সমগ্র গ্রীসই 
রোমানদের পদানত হয়। ৰ্‌ 

অন্যুশীলনী 

প্রবন্ধধরণের প্রশ্ন ঃ 

১। হোমারের যুগের গ্রীসের চিন্রসহ গ্রীক সভ্যতার বিবরণ লিখ ৷ 

হ। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার বিবরণ লিখ । 

৩1 গ্রীসের উপনিবেশ সম্বন্ধে যা জান তার পরিচয় দাও। 

৪1 এথেলের সামাজিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল ? 

৫। স্পাটণর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। 

ঙ। সপার্টণর থেকে এথেন্সের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব কিসে কিসে ছিল তার 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখ ৷ 

এ ৷  আলেকজাগারের দিখ্বিজয়ের বৰ্ণনা দাও। ভারতে তার আগমন 
কথন হয় ? 

মৌখিক প্ৰশ্ন ঃ 


১। ক্রীটের সভ্যতা আগে না গ্রীসের সভ্যত৷ আগে ? 
2 হোমারের মহাকাব্য দুইটির নাম কি? 
৩। সোফোর্স, হিরোডোটস, সক্লোটিস--এরা কেন (বিখ্যাত? 


বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন ? 
[হা কি না */ কিংবা (২! চিহ্ন দিয়ে দেখাও ] 


১। দারিযুস ম্যারাথনে গ্রীকদের পরাজিত করেন 28 
২। স্পার্টানদের নিকট এথেন্স পরাজিত হয়েছিল-..... 
৩ সামরিক বিষয়ে স্পার্টা শ্রেষ্ঠ ছিল:----- 

৪ ৷ ইালয়াড গ্রন্থটি মহাকবি হোমারের লেখা . :-- 
61 ওডেসী গ্রন্থটি দার্শনিক সক্লোটসের লেখা- :-. 


সপ্তম অন্য্যান্স 


প্রথম পাঠ 
রোম নগরীর আঁদকাল 
দোদণ্ডপ্রতাপশালী গ্রীক সাম্রাজ্য যাঁরা পদানত করেন তাঁরা 
গ্রাসেরই পশ্চিমের ইতালী উপদ্ধীপের রোমরাস্ট্রের অধিবাস । 
ইতালীর উপকূলভাগে ইতস্তত ছাড়িয়ে "ছিল নানা গ্রীক উপ- 
নিবেশ। এই গ্রীকরাই দাক্ষিণাংশে তাদের বসাঁতির নাম দেন ইটালিক ৷ 
তা থেকে কালক্রমে গোটা উপদ্বীপাটর নাম হয়েছে ইটালি। 


টাইবার নদীর নিম্নভাগে ছিল লাটন জাতির বসাতি। টাইবার 
সাতাঁট পাহাড়ের গা বেয়ে 


লাঁটন জাতি সেই সংকীর্ণ 


= খাড়া টিলার উপর ছিল নগরাটর দুর্গ ও প্রাচীর । 
চারপাশ জুড়ে ছিল 


র্‌ সরু আঁকাবাঁকা খোলা রাস্তা 
ডালের ফাঁকা জায়গায় বসত বাজার। 
রাস্তার পাশে কিংবা ফোরামে বসে 
মি, কামার কি অন্যান্য কারিগররা কাজ করতেন। তবে আঁধবাসীদের 
অধিকাংশই করতেন কৃষি ও পশচারণ। 

কিংবদভ্তিঃ রোম নগরণ প্রতিষ্ঠার একাটি চমৎকার ?কংবদাত্ত 
আছে। লাটিন রাজ্গলির কোনও রাজা তাঁর ভাইাঝর দুই যমজ 
হেলে রেমাস ও রোমদলাসকে টাইবার নদীতে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ 
দেন। ভাই দ্যাট অদস্ট জোরে বেচে ওঠে। একটি বানী প্রথমে 
দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রেখোঁছল। পরে তাঁরা এক রাখালের 
ঘরে পালিত হন ৷ বড়ো হলে দুই ভাইতে ঝগড়া হয়। তাতে রেমাস 
মারা যান। তখন রোমুলাস যেখানে বাঁঘনী মা তাকে দুধ খাইয়ে 


লোমের অহাদর ৯১ 


ছল সেখানে গিয়ে একটি নগর গড়ে নিজে তার রাজা হয়ে বসেন। 
রোমে এই বাঘিনী মাতার একটি স্মারক মৃর্তিও নিৰ্মিত হয়েছে। 

১৯৬০ সালে রোমে যখন অলিম্পিক হয় তখন পৃথিবীর সব 
দেশের লোক একটা জিনিস দেখে অবাক হন। রোমের সর্বত্র তাঁরা 
বাঁঘনণ মাতার ছবির সঙ্গে আলাম্পিকের প্রতীক দেখোঁছলেন। এতে 


অবাক হবার কিছু নেই ৷ 


দ্বিতীয় পাঠ 
রোম ও কার্থেজের দ্বন্দ্ব 

দাধারণতন্ন প্ৰতিষ্ঠাঃ কালে কালে রোম নগরী বড় হয়ে উঠল। 
তখন খ-ঃ পূঃ ৬০০ অব্দে এখানে এক নিষ্ঠুর রাজা রাজত্ব করতেন। 
রোমের লোকে মিলিত হয়ে একদিন তাঁকে দেশ থেকে নিৰ্বাসিত করে 
দিলেন। তারপর প্রতিষ্ঠা করলেন সাধারণতন্তর। সাধারণতন্য প্রতিষ্ঠার 
পর থেকে রোমের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তারপরে দুশো বছর 
যুদ্ধ করতে করতে একদিন রোমের সাধারণতন্ত্ সারা ইতালীর উপর 
আধিপত্য বিস্তার করে ফেলল । 

সারা ইতাল উপদ্বীপ জয়ের পরে রোমের শাসকদের দাষ্ট পড়ল 
ভূমধ্যসাগরের উপকূলের অন্যান্য গ্রীক উপানিবেশগর্থীলর উপর। 

এসব উপানবেশের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় ছিল ইতালীর ঠিক 
দক্ষিণের "সিসিলি দ্বীপ। এখানে ছিল খদব উর্বর জমি, চমৎকার 
আঙুরের বাগান, কমলালেবু আর জলপাইয়ের চাষ। এই উপকূলের 
গ্রীক নগরগলি ছিল খুবই এবর্যশালী। সিসি দ্বীপটির উপর 
যেমন ছিল রোমের দৃষ্টি তেমনি ছিল কার্থেজেরও লোভ 'সাঁসালকে 
কেন্দ্র করেই শুরু হল রোম-কার্থেজের যদদ্ধ। 

কার্থেজঃ সিসিলির ঠিক উল্টো দিকে ভূমধ্যসাগরের দাঁক্ষিণ 
উপকূলে ছল কার্থেজ। খুশঃ পঃ তৃতীয় শতকে কার্থেজই ছিল 
পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সবচেয়ে সমদ্ধ নগররাষ্টর। মিশর, গ্রীস, 
স্পেন ও ভূমধ্যসাগরের সমস্ত অণ্চলের জাহাজ আসত কার্থেজে। 


৯২ ইতিহাস পরিচয় 


কার্থেজের নৌবাহনী ছিল অজেয়। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের 
বহুলাংশে এদের আঁধকার প্ৰতিষ্ঠিত হয়োছল। এমনকি সাসালিরও 
অধিকাংশই ছল কার্থেজের অধীন ৷ ইতালীর এত কাছের সাসালিতে 
রোমের নেতারা কার্থেজের আধিপত্য স্বীকার করতে রাজণ ছিলেন 
না। তাঁরা সাঁসাল আক্রমণ করলে কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ শৱ হল। 
রোম কার্থেজের যুদ্ধের নাম পিউনিক য্যদ্ধ৷ 
প্রথম পিউনিক যুদ্ধঃ প্রথম পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ হয় ২৬৪ 
খনীঃ পুর্বাব্দে। এ যাদ্ধ চলেছিল প্রায় ২০ বছর ধরে। যুদ্ধে 
কার্থেজের পরাজয় ঘটে। কার্থেজের সেনাপাঁত হামিলকার বাক্ণ 
পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে প্ৰাণত্যাগ করেন। তাঁর 'কশোর- 
পত্র হানিবলকে তিনি অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ করতে বলেন। 
দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ ঃ সাঁসাল থেকে সরে এসে কার্থেজ এবার 
স্পেন জয় করল। এবার রোম দ্বিতীয় ?পউীনক যুদ্ধ আরম্ভ করল 
২১৮ খনীঃ পূর্বাব্দে। এ যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 
ৰ বৎসর ধরে রোম অবরোধ প্রত্যক্ষ 
যুদ্ধে, হানিবল রোমের বিপুল 
বাহিনী ধ্বংস করেন। কিন্তু রোম 


ও হানিবলকে দেশে প্রত্যাবর্তন 
হানিবল করতে হয়োছিল। কিন্তু তিনি 
দেশে ফিরে রোমের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি। 
২০১ খ-ঃ পর্বান্দে দ্বিতীয় "পিউনিক যুদ্ধের অবসান ঘটে। রোম 


কার্থেজের সমস্ত নৌবাহিনী দখল করে এবং কার্থেজকে বিরাট 
ক্ষতিপূরণ দিতে হয়োঁছল ৷ 


রোমের অভ্যুদয় হি 


তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধঃ দ্বিতীয় পিউনির যুদ্ধে কার্থেজের 
সামরিক শান্ত খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু তার ব্যবসাবাণিজ্য ও এমবর্য 
তখনো রোমের ঈর্ষা জাগাতে থাকে। সেজন্য রোমানরা ১৪৬ খু 
পুর্বাব্দে তৃতীয়বার যুদ্ধে নামল কার্থেজের বিরুদ্ধে। কার্থেজের 
পক্ষে এটা ছিল স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ন্যায়ের যুদ্ধ। কিন্তু সে-যুদ্ধেও 
কার্থেজের পরাজয় ঘটে এবং কার্থেজ ভস্মীভূত হয়। বিজেতা 
' রোমানরা কার্থেজের ৫০ হাজার লোককে দাসরূপে রোমে নিয়ে 
আসেন। 

রোম এরপর আর কার্থেজ জয় করেই সন্তুষ্ট রইল না। রোমান 
সাধারণতন্ত্র এগিয়ে চলল 'দাগ্বজয়ের পথে । 


তৃতীয় পাঠ 
রোমের আঁদসমাজ 


সাধারণতন্রের অবসানের আগেই রোমের সমাজ দুটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একটি ছিল প্যাট্রীসয়ান বা অভিজাত ও 
অপরটি 'প্লাবয়ান বা সাধারণ লোক। 

প্যাৰ্দিীসয়ান ঃ আদিকাল থেকে যে-সব পরিবার রোমে বাস 
করাছিলেন তাঁরা নিজেদের প্যাট্রীসয়ান বলতেন ৷ প্যার্রীসয়ান কথাটি 
এসেছে লাটিন পিটর বা পিতা থেকে। এ+দের সবচেয়ে বড় গর্ব ছিল 
যে রোম নগরের প্রাতষ্ঠাতা তাঁদেরই পর্বপদরুষেরা। এই পরিবারের 
হাতেই ছল যথেষ্ট জামিজমা ও গবাদি পশ;চারণার ক্ষেত্র। এ'রা 
ছিলেন যথেষ্ট ধনী ৷ 

প্যাঁ্রীসয়ানদের পারবারে দাস দিয়ে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ হত। 
তবে তখনো দাসদের সংখ্যা বেশী ছিল না। আভিজাত প্যার্্ীসয়ানদের 
ঘরবাড়িও সেযুগে ছিল আত সাধারণ। একটি মাত্র ছিল ঘর। ঘরের 
মাঝখানে জল জমা করার চৌবাচ্চা। তার ঠিক উপরে গর্ত করা 
থাকত। বৃষ্টির জল ও চৌবাচ্চয় গিয়ে জমা হত। আর সেই গর্ত 


দিয়ে বাইরের আলোয় ঘর আলো হত। 


১৪ ইতিহাস পরিচয় 


আঁভজাতদের মধ্যের প্রবীণতম লোকদের 1নয়ে সিনেট নামে 
একটি পাঁরষদ গঠিত হল। একজন রাজা এই সনেট দিয়ে দেশ 
শাসনের কাজ করত। 

প্লিবিয়ানঃ রোম সাধারণতন্ত্ৰের রাজ্যসীমা যতই বাড়ছিল ততই 
রোমের লোকসংখ্যা বাড়ছিল। ইতালীর অন্যান্য অঞ্চলের নানা লোক 
নগরগুলি জয় করে সেখানে অনেকের ভূ-সম্পান্ত কেড়ে নিয়ে 
তাদের রোমে আসতে বাধ্য করতেন। এইসব নবাগত আঁধবাসী ও 
তাঁদের বংশধরদের বলা হত 'প্লাবয়ান বা সাধারণ লোক। এদের 
অধিকাংশই ছিলেন চাষী ও-কাঁরগর। কৃষকদের যৎসামান্য জামজমা 
ছিল। প্লিবিয়ানদের সবাই হতদাঁরদ্র গছলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ 
কেউ ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী কিংবা জাহাজ মালিক। 

প্লাবয়ানদের কোন আঁধকার ছিল না। যোথ জামজমাতেও 
তাঁদের কোন অংশ ছিল না। এদের মধ্যে যাঁরা আভজাতদের খাণ 
শোধ দিতে না পারতেন; তাঁরা হয়ে পড়তেন মহাজন আঁভজাতদের 


আীদাস। এ'দের মধ্যে ছিলেন যত শ্রমিক, ক্ষৃদ্র চাষী, কাঁরগর ও 
ক্ষম্দ ব্যবসায়ী এবং সৈন্যরা । 


প্যাদ্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের দ্বন্দঃ রোমের সমাজে এই দুই 
শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন দুটো বিপরীত দল। এক শ্রেণীর হাতে 
ছিল যত সুযোগ-সনবধা আর অন্য দল ছিল সব কিছু থেকে বাঁঞ্চত। 
অথচ রোমান সাধারণতন্তে নাগারকদের সমস্ত কাজ করতে হত 
প্িবিয়ানদেরই। তাঁদের যুদ্ধে যেতে হত, রাষ্ট্রকে কর দিতে হত। : 
প্লিবিয়ানৱা রুমে ক্রমে একাবদ্ধ,হয়ে প্যাট্রীসয়ানদের সমান অধিকার 
দাবি আরম্ভ করলেন। তাঁরা ভয় দেখালেন যে তা না-হলে সৈন্যদলে 
নাম লেখাবেন না। সবাই রোম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন! : 
তখন বাধ্য হয়ে প্যাটট্রীসয়ানরা এদের ?কছ; ছু অধিকার দেন ৷ 


প্রায় দশো বছর ধরে এই দুই শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব চলার পরে 
প্লাবয়ানরা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করেন। খুপঃ পুঃ তৃতীয় 


রোমের অভ্যুদয় ১৫ 


শতাব্দীতে সমস্ত প্লিবয়ানরা সমান নাগারিক অধিকার ভোগ করতেন। 
আঁভজাতদের সঙ্গে সমানভাবে রোমান সাধারণতন্দ্বের শাসনকার্ষে 
অংশ নিতেন এবং যৌথ জাঁমজমারও ভাগ পেতেন। তাছাড়া খণদাস 
প্রথারও উচ্ছেদ হয়েছিল। 

তাহলে ‘ক হবে। রোমের সরকারী কাজের বেতন ছিল না, তাই 
শেষ পর্যন্ত আঁভজাতগণ ও প্রিবিয়ানদের মধ্যে ধনীরাই রাষ্ট্রের সমস্ত 
ক্ষমতা অধিকার করেন। কেননা গাঁরবরা কেউ জাঁবিকা ছেড়ে 
সরকারী কাজে সময় দিতে পারতেন না। এইভাবে খ:ঃ প্র তৃতীয় 
শতকে কয়েকটি ধনী প্লাবিয়ান ও প্যান্রীসয়ান পাঁরবারের হাতে 
রোমের সমস্ত ক্ষমতা চলে আসে। তখন থেকেই রোমের রাজ্য জয় 


আরম্ভ হয়েছিল ৷ 
রোমের নাগাঁরকতা 

আঁদযুগে রোমের নাগাঁরক আঁধকার মাত্র প্যার্রীসয়ানদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্লিবিয়ানদের নাগাঁরকের সমস্ত কাজ করতে 
হলেও কোন আঁধকার ছিল না। পরে রাজ্য জয় আরম্ভ হলে ইতালির 
কোনও কোনও অণ্টলের লোকেরা রোমের সাহায্য করতেন। তখন 
তাঁদের সাহায্যের প্রাতদানে “মন্ত্র” বলে স্বীকার করা হত। এ'রা 
{কছু কিছু আধিকার পেতেন। তারপর দীর্ঘাদনের সংগ্রামের পর 
্লবিয়ান এবং 'বিদেশনরাও রোমের নাগরিক আঁধকার লাভ করোছিল। 


প্রস্তাব করায় একবার দেশে ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছিল। যিনি এ 
অনেক পরে জুলিয়াস 


প্রস্তাব দিয়োঁছলেন তাঁকে হত্যা করা হয়! 
র সকলকেই রোমের নাগাঁরক 


ূ দাসপ্ৰথা ও দাসবিদ্রোহ 
রোমেও দাসপ্রথা প্ৰচলিত 1ছল ৷ আঁদষূগে প্রাত 


গ্রীসের মতো 


প্যাট্রীসয়ানদের 


৯৬ ইতিহাস পরিচয় 


'থাকতেন। তবে তাঁদের পাঁরবারেরই লোকের মতো মনে করা হত। 
আশেপাশের গ্রীক উপানবেশগ্যীলতে দাসদের দিয়ে সমাজের 
উৎপাদনের সব কাজ করানো হত) তাতে কৃষি, কাঁরগাঁর, ব্যবসা- 
বাণিজ্য সমস্ত কিছুতেই ব্যয় কম পড়ত। রোম এইসব দেশ জয় 
আরম্ভ করে। তাতে ক্রমেই রোমে দাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে ও 
তাদের অবস্থার অবনাতি ঘটে। 

ক্রমে ক্রমে দাস-ব্যবসা রোমে উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল ৷ 
খনাঁঃ পু দ্বিতীয় শতকে রোমের কারিগরদের যন্তপাঁত ছিল খুব 
সরল। কাজ না জানা লোকেরও তা নিয়ে কাজ করতে অস্মাবধা 
হত না। সুতরাং প্রভুরা দাসদের দিয়ে আঁত সহজেই নানা কাজ 
করিয়ে নিতে লাগলেন। 

রোমের রূপার খাঁনগালতে কাজ করতেন প্রায় ৫০,০০০ জন 
দাস, এক-একাঁট বিরাট জাহাজে দাঁড় টানতেন প্রায় ২০০ জন দাস৷ 


করতে হত। 
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত 
ত্যাক্ষি থিয়েটার পর্যন্ত দাসদের হাড়ভাঙা 
খাটদান খাটতে হত। শস্য মাড়াইয়ের সময় দাসরা যাতে খিদে পেলে 


রোমের অভ্যুদয় টি 


খেতে না পারে সেজন্য তাদের জামার কলার বে'ধে দেওয়া হত 
সারা বছর তারা এক বস্তে থাকত। রাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে দাসদে; 
গারদে বন্দী করে রাখা হত। কারণে-অকারণে সদ্দারদের চাবে 
তাদের শরীরে রক্তের ধারা বইত। 

দাসদের পরস্পরের মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধিয়ে প্রভূরা তা উপভোগ 
করতেন। অবাধ্য দাসদের ক্ষুধার্ত পশুর মুখে ছুড়ে দেওয়া হত। 
আর হাজার হাজার লোক সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে আমোদ উপভোগ 
করত। এসব খেলা হত আ্যাম্ফি থিয়েটারে। যেসব দাসদের দিয়ে 
মল্লষদ্ধ করানো হত তাদের নাম ছিল গ্রাডিয়েটার। 


দাস বিদ্রোহ, স্পার্টাকাস 


খ:ীঃ পন প্রথম শতকে ইতালিতে দাসের সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে 
বৃদ্ধি পায়। তারা অসহ্য জীবন সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করে। 
দাসদের সে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন স্পার্টাকাস। কাপয়া নামে একটি 
নগরের গারদ থেকে প্রথমে কয়েকজন গ্রাডিয়েটার পালিয়ে যায়। তারা 
গহবরের মধ্যে ৷ জংলা আঙুরের ঘন বনে জায়গাটা আচ্ছন্ন ছিল। 

দেহের শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য সকলে স্পার্টাকাসকে নেতা 
নির্বাচিত করে। তিনি ছিলেন বলকান উপদ্বীপের উত্তর অণ্চলের 
লোক। রোমানদের হাতে বন্দী হয়ে দাসে পাঁরণত হয়োছিলেন। 


দেখতে দেখতে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে প্রায় ৭০,০০০ দাসদের এক 
বিরাট বাহিনণ গড়ে উঠল। সে দলে গল, স্পেন, সিরিয়া, ম্যাসিডন 


প্ৰভৃতি দেশের দাস ছিল। 

গা লালা নানি তাদের শ্রেষ্ঠ 
সৈন্যদল পাঠালেন। কিন্তু প্রথম কয়েকটি যুদ্ধে তারা স্পার্টাকাসের 
নিকট পরাজিত হল। তারপর তারা দাসসৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের 


পথ বন্ধ করে দিল। স্পার্টাকাসের সঙ্গে শেষ যনদ্ধ হয় খই পূঃ ৭১ 
q 
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অব্দে। সে যুদ্ধে স্পার্টাকাস নিহত হলে দাসদের পরাজয় ঘটে। 
প্রায় ৬০০০ দাসকে প্রকাশ্য রাজপথে ক্রুশাবদ্ধ করে ঝুলিয়ে মারা 
হয়। দাসাঁবদ্রোহের অবিস্মরণীয় নেতা স্পার্টাকাসকে নিয়ে নানা 
দেশে নানা কাহিনী রচিত হয়েছে। 


পণ্চম পাঠ 
রোম সাধারপতন্রের অবসান 

দুই বংসরের দাস বিদ্ৰোহে রোম সাধারণতন্দ্ের {ভ*ত কে'পে উঠোঁছল ৷ 
অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দেখলেন যে, 1বশাল সৈন্যবাঁহনীর 
সেনাপাতির সাহায্য ছাড়া রোমের দাসদের শাসনে রাখা সম্ভব নয়। 
ক্ষমতা তুলে দিতে। সাধারণতন্তের শাসনে আর তাঁদের ভরসা 
ছিল না। 

দাসবিদ্রোহ ছাড়া আরেকটা ঘটনা তখন ঘটোছিল। দশর্ঘ একশ 
বছর ধরে কার্থেজের সঙ্গে রোমের য্্ধ চলেছিল। সেই যুদ্ধে 
সৈন্যবাহনীর সবচেয়ে বড় অংশ ছিল ইতালীর কৃষকসমাজ। যাদ্ধ 
শেষে দেশে ফিরে তারা আর চাষবাস করতে চাইল না। তারা মাইনে- 
করা সৈন্য হিসাবে বিভিন্ন সেনাপতির দলে ভিড়ল। এর ফলে 
সেনাপাঁতিদের ক্ষমতা গেল বেড়ে । তাঁরা ইচ্ছে করলে সনেটের সভ্য- 
দের ভয় দেখিয়ে যা ইচ্ছে আইন-কানুন রচনা করতে পারতেন। প্রকৃত- 
পক্ষে তখন রোম সাধারণতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না। 


রোমে তখন শহর হল বাভিন্ন সেনাপাঁতিদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের 
জন্য রন্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 


শেষ পর্যন্ত সেই সংগ্রামে জয়ী হয়ে রোমকে রক্ষা করলেন 
জযালয়াস সীজার। 


:যচষ্ঠ পাঠ 
জুলিয়াস সীজার ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। যৌবনকাল 
থেকেই তিনি ক্ষমতালি”্সু ছিলেন। তাঁর মতো বাগ্মী তখন রোমে 
কেউ ছিল না। সৈন্যবাহিনী তাঁর নেতৃত্বে ও বন্তৃতায় অপরাজেয় হয়ে 
উঠোঁছল। সাজার রোমের গাঁরবদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তবে 


জল i অনিক 


৯ বছর ধরে যুদ্ধ করে করে সীজার সমস্ত গল প্রদেশ ও ইংলণ্ড 
জয় করেন। সেখান থেকে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করে ও বন্দী দাসদের 
নিয়ে তানি নিজের শান্তবাদ্ধি করেন। সেই অর্থে তান সৈন্যদের 
বেতন দ্বিগ্ণ করেন ও তাদের মধ্যে দাস বিতরণ করেন। 

এইভাবে এক বিশাল বাঁহনীর নেতৃত্বে তিনি খ:ঃ পণঃ ৪৯ 
অব্দে অতার্কতে রোমে এসে ক্ষমতা দখল করেন। সনেট তখন 
তাঁকে আজাবন ডিক্টেটর বা একনায়ক করল। তান হলেন সারা 
ইতালির মুকুটাবহান সম্রাট। পাছে তিনি সাধারণতন্রকে ধ্বংস 
করে রাজা হয়ে বসেন, এই ভয়ে কয়েকজন তাঁকে হত্যা করে। 


১০০ ৰ ইতিহাস পরিচয় . 


কিন্তু সাধারণতন্ত্রা নেতাদের মনের আশা পর্ণ হয়ান। 
সাঁজারের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থ্যাভিয়ান সাজার সাধারণতন্তরদের পরা- 
জিত করে নিজে সৰ্বেসৰ্বা হয়ে বসেন। কাকার অদ্ট দেখে তান 
রাজাসংহাসন লাভ করতে ভরসা পানান। সাধারণতন্ত্ের 1সনেটকে 
দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সব কাজ করাতেন। সনেট তাঁকে অগ্াস্টাস 
বা ‘পাবন’ আখ্যায় ভাষত করেন। 


সপ্তম পাঠ 


নতুন সাম্রাজ্য 

অগ্রাস্টাস ৪১ বছর রাজত্ব করেন। কাকার অসমাপ্ত কাজ তান 
সম্পন্ন করোছলেন। তিনি রোমান প্রদেশগদ্ীলকে সুসংহত করে 
রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা প্রাতষ্ঠা করেন। আর 'দা্বজয় না 


কলো সিয়াম 


করে তিনি দেশকে লণ্ঠন ও দ:নর্ীতমূস্ত করেন। তাঁর সময়ে 
রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে ইওরোপের রাইন ও ডানিউব 


. ১০১ 


রোমের অভ্যুদয় 


0511815811৩ 


৯115150 


১০২ ইতিহাস পৰিচয় 


নদী, উত্তর-পর্র্বে কৃষ্ণসাগর ও ইউফ্রোটস নদী, দক্ষিণ-পূর্ে আরব 
ও সাহারার মরুভূমি, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর । এই বিরাট 
সাম্রাজ্যে তিন শতাব্দী জুড়ে রোমান শান্তি বরাজ করেছে। 

অগ্াস্টাসের মৃত্যুর পরেও তাঁর শাসনব্যবস্থা রোমান সাম্রাজ্যে 
অনুসৃত হয়েছে। একের পর এক পাঁচজন সাজার বংশের সম্রাট 
রাজত্ব করেন প্রায় ১০০ বৎসর। 

সীজার বংশের পর সম্রাট ট্রাজানের সময় রোমান সাম্রাজ্যের 
আয়তন সর্বোচ্চ সীমায় পেছয়। এষুগে রোমের কয়েকাঁট উল্লেখ- 
যোগ্য স্থাপত্যকীর্ত হল কলোসিয়াম, ফোরাম ও নতুন করে রোম 
নগরীর শোভা বাঁদ্ধ। 

সাম্রাজ্যের পতন ঃ খ-ঃ পঢ়ে দ্বিতীয় শতকে রোম সাম্রাজ্য ছিল 
যেমন বিশাল তেমনি শক্তিশালী । কিন্তু রোমের দূর্বলতা ছিল তার 
দাসপ্রথা। সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাসপ্রথারও ?বস্তৃতি 
ঘটাছল। অধিকাংশ চাষবাস ছিল তাদের হাতে । অথচ জামির প্রতি 
তাদের দরদ ছল না। দাসনির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থায় দেশের উন্নাত 
নানাভাবে ব্যাহত হাচ্ছিল। 

দাসদের অসন্তোষ ক্রমেই আবার বাড়তে লাগল। খ-ষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীতে রোম সাম্ৰাজ্য পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভন্ত 
হয়ে গেল৷ সম্রাট কনস্ট্যানটাইন পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানশ করলেন 
বাইজেনটিয়াম (বর্তমান নাম ইস্তামবূল)। 'বাভন্ন গথ, ভ্যান্ডাল, 
হদন- এইসব বিভিন্ন বর্বর জাতির আক্রমণে একদিন পাশ্চিম-রোমান 
সাম্রাজ্য ধবংস পায়। তবে পূর্বরোমান সাম্রাজ্য আরও প্রায় হাজার 


বছর টিকে ছিল। 


খ-ষ্টধর্মের অভ্যুদয় 


প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাস ও গাঁরবদের সব বিদ্ৰোহ একের 
পর এক দমন হচ্ছিল। তখন তাদের মনে ম্পান্তর আর কোন আশা 


রোমের অভ্যুদয় ১০৩ 
রইল না। ভগবানের দয়ায় তাদের বিশ্বাস কমে গেল। সেই সময় 
লোকের মুখে মুখে রটে গেল যে একজন মানুষের বেশে ভগবান 


প্যালেস্টাইনে আঁবিভূতি হয়েছেন। তাঁর নাম ঘীশ খুশিষ্ট। তাঁকে 
এক রোমান শাসক রুশাবিদ্ধ করে হত্যা করেছেন। তবে তিনি 


হাঁসমূখে সব অত্যাচার সহ্য করে 
সবাইকে ভরসা দিয়েছেন যে, শীঘ্রই 
পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 


যীশু খ্ৰীষ্ট 


লোক তাঁর শিষ্য হল। র র 
মুক্তিদাতা। যশ: প্রচার করলেন যে, শীঘ্রই পাঁথবীতে 


১০৪ ইতিহাস পরিচয় 


যাঁশুর শিক্ষার মুলকথা হচ্ছে মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই। ভগবান 
পরম দয়াল:। তাঁর চোখে পাপন-তাপীর কোনও ভেদাভেদ নেই। 
পাপীরাও অনূতপ্ত হলে ম্যন্তলাভের আঁধকারণ। তাঁর ধর্মের প্রধান 
বাণী হল-_ভালোবাসা। তান শন্রুকেও ভালোবাসতে বলেন। 

যাশদর মৃত্যুর পর তাঁর বাণী বারোজন শিষ্য চারিদিকে প্রচার 
করে। প্রথম প্রথম তাঁদের উপর রোমান শাসক ও প্রভুরা অকথ্য 
অত্যাচার করত। ৩৩৭ খ-ঃ সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খুগষ্টধর্ম গ্রহণ 
করেন। তখন থেক খলীষ্টধর্ম দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারত হয়। 


অনঃশীলনপ 
প্রবন্ধধরনের প্রশ্ন ঃ 
৯। পিউনিক বুদ্ধ কার কার সঙ্গে হয়েছিল? তিনটি পিউনিক যুদ্ধের 
বৰ্ণন৷ দাও । 


২। রোমান সমাজে প্যার্টিসয়ান ও 'প্রারয়ানদের পারচয় দাও । এদের 
মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল ? 

৩ । রোগের দাসপ্রথ৷ ও দাসাবদ্রোহের বিষয় একটি প্রবন্ধ রচন। কর। সেই 
প্রসঙ্গে দাস বিদ্রোহের নেত। স্পার্টাকাসের ভূমিকা দেখাও ৷ 

৪ ৷ রোমের সাধারণতত্রের অবসান হল কাদের হাতে ? তাদের সময় নতুন 
সাম্রাজ্য কিভাবে গড়ে উঠেছিল? 

&। শ্রীষ্ধর্মের অভ্যুদয় এবং যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা জান লিখ ৷ 

মৌখিক প্রশ্ন ঃ 

১। রোমের সৃষ্টি নিয়ে কি কিংবদন্তী আছে? 

২। স্পার্টাকাস কে ছিলেন? তার বিষয় ক জান ? 

৩। যীশু যে ধর্ম প্রচার করেন তা কোন্‌ সম্রাট গ্রহণ করোছিলেন ? 

৪1 জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন ? 

বিষয়াশ্রয়ণী প্রশ্ন ঃ 

[হ্যা কি না “৬ কিংবা “৮ চিহ্ন দিয়ে দেখাও ] 

৯। ১৯৬০ সালে রোমে আঁলাম্পক খেল৷ অনুষ্ঠিত হয়...... 

২। জ্যাক্ষি থিয়েটারে নাটক মঞ্চস্থ করা হত ..... 

৩। জুলিয়াস সীজার গরীবের সন্তান ছিলেন... 

৪। যীশুর শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে মানুষ মাত্রেই ভাই-ভাই...... 


অষ্টম অন্যান 
(নীহয়গর চীনের ইতিকথা 
প্রথম পাঠ 
মহান. সাঙ্‌ 
লোঁহযুগের চীনের হীতকথার আরম্ভ প্রকৃতপক্ষে সাঙ্‌ বংশের 
রাজত্বের পরে। তখন চৌ রাজবংশ চীন শাসন করেছিলেন। কিন্তু 
তাঁদের শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আরও পূর্বের সাঙ্‌ যুগেই । 
সেই সাঙ যুগের এক প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর জীবনী ও কাঁতিত্বের 
কথা বিশদভাবে আলোচিত হবে। 
এই মনীষাঁই সাঙ্‌ রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা। তিনি মহান সাঙ্‌ 
নামে পারচিত। তিন পূর্ববতা অত্যাচারী রাজাকে উৎখাত করে 
চনে প্রজাহিতৈষী শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। 
তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গণ ছিল প্রজাদের হিতসাধনের 
চেষ্টা। নিজের মহৎ চরিত্রের দণ্টান্ত দ্বারা তিনি প্রজাদের সদাচারের 
{শিক্ষা দান করতেন। তিনি সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দেন যে তাঁর 
উপদেশ শ নে চললে যাঁদ প্রজাদের কোন ক্ষয়ক্ষাত হয়তো তান 
নিজে তার দায়িত্ব বহন করবেন। 
এবিষয়ে একটি মনোজ্ঞ কিংবদত্তিও রয়েছে। কাঁথত আছে 
একদা তাঁর রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। রাজার পাপেই 
প্রজাদের জীবনে এই অভিশাপ ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা জন্মায়। 
সেজন্য তিনি দেবতার পায়ে আত্মবলি দিয়ে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে চেয়োঁছলেন। শেষ ম:হ্তে দেবতা তাঁকে আত্মবালিদান থেকে 
বিরত করেছিলেন। | 
প্রজাদের কল্যাণে এত বড়ো আত্মত্যাগের উদাহরণ সারা 
পাৃঁথবীতেই বিরল। সেজন্য তানি কিংবদন্তির মহান পুরুষর্পে 


আজও শ্রদ্ধালাভ করছেন। 


১০৬ ইত্হিস পরিচয় 


কনফ্7াঁসয়াসের বাণী 
চীনের চোঁ রাজবংশের শ্ৰেষ্ঠ মানব কনফুসিয়াস। তাঁরই প্রেরণায় 
ও শিক্ষায় চীনের জনগণ স্বদেশে এক শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সভ্যতা 
গড়ে তুলাছলেন। তাঁর পিতা 
ছিলেন উত্তর চীনের লু রাজ্যের 
একজন সামান্য রাজকর্মচারী। 
তাঁর তিন বৎসর বয়সে পিতার 


AS 


ডু 


[১৬ 
০০০১১ 


এসব দনশীত দূর করার জন্য তিনি ২২ বৎসর বয়সে একটি 
আশ্রম খুলে তরুণদের সদাচারের বিষয় শিক্ষা দেন। অল্পদিনের 
মধ্যেই চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে। দশর্ঘকাল এইভাবে জ্ঞান 
গণের পরে লম রাজা তাঁকে প্রধানমান্তত্ব দান করেন। তাঁর 
পরিচালনায় রাজ্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পাঁরণত হয়৷ প্রজাদের 
উপর সকল উৎপণড়ন তিনি বন্ধ করে দেন। এতে অনেকে তাঁর 
শত হয়ে উঠে এবং তাঁদের প্ররোচনায় কনফযাসয়াসকে পদত্যাগ 
করতে হয়। 

তিনি প্রতিটি ব্যান্তর কর্তব্যকে পাঁচাট ভাগে বিভক্ত করেন__ 
প্রজার কৰ্তব্য, স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য, বড়ো ও ছোটো ভাইদের কর্তব্য 


লোহযুগের চীনের ইতিকথা ১০৭ 


এবং বন্ধঃদের কর্তব্য। সদাচরণই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল কথা । আর 
ছিল অতীতের ও গুরুজনদের প্রত শ্রদ্ধা ও ভীন্তি। 
দ্বিতীয় পাঠ 
চীনের আশ্চর্য প্রাচীর 
খাঁঃ-পঠে প্রথম সহস্রাব্দে চনে অসংখ্য বড়ো বড়ো নগর 
প্রাতীষ্ঠত হয়োছল। এইসব নগরের রাজারা যাযাবরদের আক্রমণ 


থেকে আত্মরক্ষার জন্য নগরগীলর চাঁরাদিকে দভেরদয প্রাচীর তোর 


হনুয়াংতী 


০ মাইল। এটি এত প্রশস্ত যে ৫-৬ জন 
র ওপর দিয়ে ধাবিত হতে পারত। এই 
না পেরেই হুন আভিযান্রীরা ইউরোপ 


প্রাচীরের দৈৰ্ঘ্য ২৫০ 
ঘোড়সওয়ার পূর্ণ বেগে এ 
প্রাচীরের বাধা আতক্লম করতে 


SS ইত পৰয় 


ও ভারতে অভিযান চালিয়েছিল। প্রাচীরটির পাশ দিয়েই তানি 
নির্মাণ করেছিলেন বেরাম সড়ক। ভারত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে এটাই 
কালক্রমে প্রধান বাঁণজ্যপথ হয়ে উঠোছল। 
চীন সাম্রাজ্য 
খনীঃ পুঃ প্রথম সহস্রাব্দে চীনে সাতটি রাজ্য ছিল। কালক্রমে 
তাদের মধ্যে প্রাতযোগিতায় চীন রাজ্য প্রাধান্য অজন করে। তাঁদের 
_ এশ্বৰ্যেরও শেষ ছিল না। চীন রাজবংশের রাজারা নতুন নতুন 
যদদ্ধাস্ত্ে সুসাঁজ্জত বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। লৌহযুগের 
তরবার দিয়ে তাঁরা সহজেই অন্যসব রাষ্ট্রের ব্রোঞ্জের অস্ত্রে সাচ্জত 
বাহিনীকে পরাজিত করেন। শান্তি ও বৃদ্ধির জোরে চন রাজ্যের রাজা 
একে একে চীনের সমস্ত রাজ্য জয় করে নিলেন। সারা চাঁন-জুড়ে 
বিরাট এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করে এর প্রাতষ্ঠাতা "চীন সী 
হনয়াংতী” নাম গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ.“চীনের প্রথম সম্রাট” । 
এ'রই রাজত্বে পাথবীর সপ্তম আশ্চর্যের একাঁট “চীনের প্রাচীর’ 
নিৰ্মিত হয়োছল। 


অন্দশীলনী 
প্রবন্ধধরণের প্ৰশ্ন £ 
১। মহান সাঙ্‌ কে ছিলেন? তাকে কেন মহান বলা হয় বুঝিয়ে দাও। 
২। কনফুসিয়াস কে? তার সম্বন্ধে যাহা জান িখ। 
৩। চীনের প্রাচীর কে করেন এবং কেন করেন? এই প্রাচীরের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ কর। 
মোখিক প্রশ্ন ঃ 
১ ৷ খ্ৰীঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দে চীনে কয়টি রাজ্য ছিল? 
২ ৷ কোন্‌ সম্রাট চীনের প্রাচীর গড়োছিলেন ? 
প্রশ্ন £ 
[হ্যা কি না ‘/’ কিংবা ‘১’ চিহ্ন দিয়ে দেখাও ] 
১ ৷ চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম সীহুয়াংতী ... ... ... 
২। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হল চীনের প্রাচীর ... ...... 


নবম অঞ্ৰমস্স 


ভারতের প্রাচীন ইতিহাস 
প্রথম পাঠ 
আর্যদের ভারতে আগমন 


মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতার অনেক পরে লৌহযুগে ভারতে এক 
নতুন জাতির আগমন হয়েছিল।.এরা আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। 
এপ্রা বাস করতেন ইরানের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর অণ্চলে। 

পাঞ্জাবের যেখানে তাদের প্রথম বসতি হয় তার নাম সপ্তাসদ্ধ্য। 
সাতটা নদীতে জায়গাটা ঘেরা "ছিল বলে এ নাম হয়েছিল। তারপর 
এদের কেউ কেউ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লীর কাছাকাছি বাস আরম্ভ করে। 
আর্যদের কথা আমরা জেনেছি তাঁদের রচিত সাহিত্য থেকে। 

ভারতে আর্যদের আগমনকাল আন্দাজ করা হয় খুণীঃ পে ১৫০০ 
ভজা এর প্রমাণও আছে তুরস্কের অধীন বোখাজকোই নামে একটা 
{শলালিপিতে ৷ আর্যরা সবাই এক সঙ্গে আসেন নি। সমুদ্রের 
ঢেউয়ের মতো “বাভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে এসেছেন ৷ সেজন্য নিজেদের 
মধ্যে জাম-জায়গা নিয়ে তাঁদের যদদ্ধবিগ্রহও করতে হয়েছে। 


দ্বিতীয় পাঠ 


চতুর্বেদ 
সপ্তাসন্ধ: অণ্ডলে অপর্ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিরাজ করে। 
আর্ধজাত সেখানে এসে মুখে মুখে নানা কাব্য গাথা 
করেন। তাঁদের মধ্যে তখনো লাঁপর প্রচলন হয়নি বলে 
{ফিরত বংশপরম্পরায়। এ-সমস্ত কাব্যে 


পাঞ্জাবের 
পশচারক 
ত্যাদ রচনা 


১১০ ইতিহাস পরিচয় 


চারটি বেদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাঁচত হয়েছিল ধক্বেদ। এতে 
আছে ভগবানের স্তবস্ত্রোন্র। ১০২৮ শ্লোকে গ্রন্থাট সম্পূর্ণ ৷ 
বাভিন্ন কুলের নানা খাঁষর রাঁচত শ্লোক এতে আছে। খাকবেদ থেকে 
সেযুগের আর্যদের জীবনধারার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক- দুটি 
বিষয়েই ধারণা জল্মে। তীর বধ হয়েছিল 
বাঁশভ্ঠ আর বশ্বামিত্রকে কেন্দ্র করে। 

খণ্বেদের পরে রাঁচত হয় সামবেদ। সামবেদ নতুন বেদ নয়। 
খাগ্বেদেরই স্তবস্তুতির মধ্যে যেগ্ীল সামবেদের সময় গান করা হত 
তাই একান্ত করে এটি রাঁচত। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বেদের মধ্যে 
সামবেদকেই প্রধান বলেছেন। 

এরপরে যাগষজ্ঞের মন্তরতন্ত নিয়ে রাচত হয়েছে যজনবেদ। 
যজর্কেদেই আছে যাগযজ্ঞের বেদী, অনুষ্ঠান, আচরণ সব কী রকম 
হবে। অনেকের মতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠনগুলির মধ্যে দিয়ে আর্ধরা 
তাঁদের অতীত, পুরাতন ও নবপ্রস্তর যুগের স্মীত জাগয়ে রাখতেন। 

সকলের শেষে রাঁচত হয় অথর্ববেদ। এই বেদে চাকৎসাঁবাধ, 
তুকতাক, যাদ; এরং আরও নানা জানস আছে। সেযুগের মধ্যাবন্ত 
মানুষের জীবনধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায় অথর্ববেদ থেকে ৷ 


তৃতীয় পাঠ 

আর্যদের সমাজজীবন ও ধর্ম 
খখ্বেদ থেকেই আমরা আর্যদের সমাজজীবনের পাঁরচয় পাই। 
আর্যরা এদেশে প্রথম এলে স্থানীয় আধবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 

হয়েছিল। এদের আর্ধরা দস্যু নাম দিয়োছলেন ৷ 
আর্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রথমে "তিনটে "বিভাগ ছিল। সেই 
বিভাগ হয়োছল গুণ ও কাজ অনুসারে । পূজা-আর্চার কাজ যাঁরা 
করতেন তাঁরা ছিলেন ব্ৰাহ্মণ ৷ যুদ্ধাবগ্রহের কাজে ব্যস্ত লোকদের 
নাম হল ক্ষত্রিয়, এবং কারগাঁর, কৃষিকাজ 'নয়ে যাঁরা ব্যস্ত রইলেন তাঁরা 


ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ১১১ 


হলেন বৈশ্য। পরে আর্যদের মধ্যে যাঁরা পাতত হতেন ও অন্য 
আৰ্যগোষ্ঠাঁর দাসদের নিয়ে গঠিত হয় শদ্র শ্রেণী । তাদের কাজ ছিল 
অন্যদের সেবা করা। 

লৌহ আবিচ্কার করে ও ঘোড়ার ব্যবসা করে আর্ধরা সহজেই 
রাজ্য বিস্তার করতে পারছিলেন। কর্মকারদের কাজের এখন নতুন 
ধাতু হল লোহা। 

_ আর্যদের বেশভূষা হরপ্পা সভ্যতার চেয়ে খুব ভিন্ন ছিল না। 
উপরে পরতেন উত্তরীয় আর নিম্নাঙ্গে থাকত অন্তরীয়। আর্ধরা 
খুব অলতকারপ্রিয় ছিলেন। আর্যদের প্রধান আমোদ ছিল রথ- 
চালনা আর বাজণ রেখে পাশাখেলা। নাচগানও তাঁদের প্ৰিয় ছিল। 
আর্যরা প্রচুর দুধ, তি, মাখন খেতেন। ফল, সবাঁজ, দানাদার শস্য 
এবং মাংসও যথেষ্ট খেতেন। মধ এবং সরা ছিল পানীয়। যজ্ঞের 
সময় সোমরস পানের প্রথা ছিল। 

আর্ধদের পরিবারে পিতা বা প্রবীণতম ব্যক্তি ছিলেন প্রধান ৷ 
মেয়েদের মর্যাদা দান করা হত। অনেক মেয়ে শিক্ষাও পেতেন। 

ধম“ঃ আর্ধরা প্রকৃতির নানা শান্তির পুজা করতেন। সূর্য, চন্দ্র, 
কাছে দেবদেবীর মতো। আকাশ দেবতা ছিলেন দৌস্পিতর ; ইন্দু 
বজ:, ঝড় আর বৃষ্টি এবং যুদ্ধের দেবতা, সূৰ্য ছিলেন সন্যদেব ; 
অগ্নি আগুনের দেবতা আর উষা ভোরের দেবী। ধণ্বেদে উষা দেবীর 
অপূর্ব বন্দনা আছে। এ'দের মধ্যে ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ ৷ 

আর্ধদের বিশ্বাস ছিল যে যাগযজ্ঞ দিয়ে দেবদেবীকে তুষ্ট রাখতে 
হয়। সেজন্য যজ্ঞের বিশাল আয়োজন করা হত। 

তবে দেশের সকলেই যাগযজ্ঞের বিশাল ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন 
না। এ'রা যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন তুললেন। তাঁরা বনে 
গগিয়ে তপস্যা করতেন। এদের আলোচনার বিষয় বেদের একটি অংশ 


উপানষদে আছে। এইসব গুরুদের খাঁষ বলা হত। 


চতুৰ্থ পাঠ 
আর্যদের রাজনৈতিক জীবন 
আর্যদের নানা কুল বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এক- 
একটি কুল নিৰ্দিষ্ট একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করত। এদের 
পরস্পরের মধ্যে পশুচারণের জমি নিয়ে যুদ্ধ লেগে থাকত। সেসব 
বত শেত্ব করার জন্য কুলের সবচেয়ে বলশালী ও ব্যাদ্ধমান এবং 
নির্ভীক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হত। তিনি হতেন নেতা, আর্যরা 
এ'কে রাজা বলতেন। প্রথম প্রথম রাজার পদ বংশানক্রামক ছিল না। 
পরে রাজপদ বংশানুক্রামক হয়োছিল। 
রাজাকুলের লোকেরা ইচ্ছানসারেই শাসন করতেন। তাঁকে 
সাহায্য করার জন্য রাজকর্মচারীও 'ছিলেন। রাজার ধর্মকর্ম ও 
রাজকার্ষে পরামর্শ দেবার জন্য একজন পুরোহিত থাকতেন। আর 
দর দুর গ্রামে রাজার আদেশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছিলেন দূত। 
গ্রামগালর প্রধানদের গ্রামনশ বলা হত। রাজাকে গ্রামনীদের 
সঙ্গেও পরামর্শ করতে হত। তবে যাঁদ খুব জরুরী বিষয় থাকত 
তাহলে রাজা কুলের সমস্ত লোকের মতামত নিতেন ৷ কুলের লোকের 
দ*ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল __ সভা ও সাঁমাতি। 
লোকই নিজের মতামত জানাতে পারতেন। 
শুধুমাত্ৰ প্রবীণদের প্ৰতিষ্ঠান। 


স্মাততে কুলের সমস্ত 
কিন্তু সভা ছিল ছোটো__ 


পঞ্চম পাঠ 
দুটি মহাকাব্যঃ রামায়ণ ও মহাভারত 
হোমারের গ্রীসের মতো ভারতেও আর্যগণ দুখানি মহাকাব্য রচনা 
করোছিলেন। তার একটি ছিল রামায়ণ । মহর্ষি বাল্মীকি নানা 
কিংবদন্তি ও গাথা থেকে সংগ্রহ করে ইক্ষ্বাকু বংশের রামচন্দ্রে 
জীবনীকে মহাকাব্যের আকারে রচনা করোছিলেন। হোমারের 


ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ১১৩ 


ইালিয়াডের মতো রামায়ণেও রামচন্দ্র স্ব সাঁতাকে অপহরণের 
কাহনী আছে। পিতৃসত্য পালনের জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী 
সাঁতাকে নিয়ে বনবাসে গেলে পণ্ডবচী বন থেকে রাবণ তাঁকে অপহরণ 
লঙ্কা আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর সাঁতাকে 
নিয়ে ফিরে আসেন দেশে। এ 

রামায়ণের মধ্যে সে-যুগের আচার-আচরণ, যনদ্ধবিদ্যা, রাজার 
প্রতি প্রজার, প্রজার প্রতি রাজার আচরণ, পরিবারে বধূর আচরণ, 
ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের আচরণ কেমন ছিল তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। 
রামচন্দ্রের বনযান্রা ও বিভিন্ন স্থানে রাক্ষসদের সঙ্গে যাদ্ধ-বিগ্রহ 
থেকে জানা যায় যে, এসব অণ্ডলে তখন অনার্য প্রভাব ছিল। পরে 
আর্যদের প্রভাব সেখানে ছড়িয়ে পড়োছিল। ৷ 

মহাভারত ঃ মহাভারতের আয়তন রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বড়ো। 
ভারতীয়দের জীবনের প্রায় সবাদকের কথা এতে নানা কিংবদন্তির 
আকারে আছে। / 

অষ্টাদশ খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারত কুর;-পাণ্ডব নামে দুই 
আর্ধকুলের ১৮ দিন যুদ্ধ নিয়ে রচিত। যদ্ধে কুরুবংশ সবংশে 
নিহত হয় ও পাণ্ডবরা হস্তিনাপমরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধই 
আর্যদের কুলের মধ্যে যুদ্ধের একটা বিশিষ্ট পরিচয়। 

ষষ্ঠ পাঠ 
জৈন ও বোদ্ধধম্মের অভ্যুদয় 

বৈদিক ধর্মে ক্রমাগত যাগযজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রধান হয়ে ওঠে। 
তখন চিন্তাশীল খরা সে-সব আচার-অনষ্ঠান সম্বন্ধে নিজেদের 
সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। আচারপ্রধান ধর্মের স্থানে নানা সরল 
সহজ ধর্মকথা প্রচারিত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
মহাবীর বর্ধমান-্রচারিত জৈন ও গৌতম বুদ্ধ-প্রবািতি মা 


৮ 


১১৪ ইতিহাস পরিচয় 


এই ধর্ম প্রচলিত আর্র্ধর্ম থেকে এতই পৃথক যে অনেকে এই 
নূতন ধর্মপ্রচারকে ধৰ্মমহাবিগ্লব বলেন। 
মহাবীর ও জৈনধর্ম 

জীবনীঃ মহাবীর ছিলেন লিচ্ছবী বংশের রাজপত্র। বৈশালশ 
নগরে খলীও পৃ ৬০০ অব্দে তাঁর জন্ম। প্রচলিত ধর্মের উপর 
বাঁতস্পহ হয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তারপর নানা স্থানে তপস্যা 
করে ১২ বছর কঠোর 
তপস্যার পর “কৈবল্য' 
বা দিব্যজ্ঞান লাভ 
করেন। এই সময় তান 
“জন’ বা িতোন্দ্রয় 


মত তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর ধর্মের নাম জৈনধৰ্ম । 

বাণীঃ তিনি বলেছিলেন, বেদের এত আচার-অনুষ্ঠান ও যাগ- 
যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। ভগবানকে ডেকে কিছু হবে না। নিজে 
সংপথে থেকে সদাচরণ করলে তবেই আসবে মাস্ত। সেজন্য 


ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ১১৫ 


দরফার-_সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান, সত্য কৰ্ম আত্মার মুক্তির জন্য 
এই ‘তন পন্থাকে পীত্ররত্ব* বলে। এই ভ্রিরত্বের অনুসরণ করলে 
ধর্মজীবন লাভ হবে। জৈনগণ সকল বস্তুতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে 
বলে মনে করেন। তাই তাঁদের নির্দেশ হল কেউ যেন জীবহিংসা 
নাকরেন। এই অহিংসাই জৈনদের মূল ধর্মকথা ৷ ধর্মজীবন যাপন 
করতে হলে সংসারের কোনও বস্তুর প্রাত আসান্তি রাখা অন্যায়। 
ধর্মজীবন যাপন করলে মানুষের পনজন্মি হবে না। জৈনধর্মেরা নয়ম- 
কানুন আত সরল। যে কোন লোকই তা পালন করতে পারেন। 
জৈনধর্ম প্রচারিত হয়োছল সাধারণ লোকের মধ্যে। সেজন্য মহাবীর 
প্রাকৃত ভাষায় সে-ধর্ম প্রচার করেন। 
গোঁতম বদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম 

জশবনণঃ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল শাক্য রাজবংশে ৷ মহাবীরের 
কয়েক বছর পরে তাঁর আবির্ভাব। নেপাল ও উত্তর প্রদেশের 
সগমান্তের কাপিলাবস্তু নগরে লদম্বানি উদ্যানে তাঁর জন্ম হয়। মাননষের 
রোগ, জবরা ইত্যাদি দুঃখ দেখে 
তাঁর মন ব্যাথত হয়। তান 
সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘকাল 
তপস্যা করেন। লোকে বলে 
তাঁর মতো কঠোর তপস্যা আর 
কেউ করেন নি। তপস্যার শেষে 
তান সিদ্ধিলাভ করলে তাঁর নাম 
হয় বনদ্ধা। আর তাঁর প্রচারত 
ধর্মের নাম হয় বৌদ্ধধৰ্ম ৷ 

বাণশীঃ বুদ্ধদেবও যাগযজ্ঞ- 
প্রধান বৈদিক ধর্মের বিরোধী 
শছলেন। তাঁর ধর্মের মুলকথা 
হলঃ পৃথিবী দুঃখের আসর। 
মানুষ নিজের কামনা-বাসনার জন্য দুঃখ পায়। অষ্টমার্গ অনুসরণ 


গৌতম বুদ্ধ 


১১৬ ইতিহাস পরিচয় 


করলে মান ষ কামনা-বাসনা জয় করতে পারবেন। সেগ্যাল অনুসরণ 

করলে মানুষ ধমাঁয় জীবনযাপন করতে পারবেন। ধাৰ্মিক জীবনের 

মুল কথা হচ্ছে মিতাচার বা মধ্যপথ । বৌদ্ধধর্মেও জীবাহংসা নিষিদ্ধ ৷ 

সং জীবনযাপন করলে মানুষ নির্বাণ লাভ করবে। তাঁর আর 

ভি কালা! রিয়াজের জাতিভেদ-প্রথারও তিনি বিরোধী 
|| 


প্রভাবঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব বেশি ছিল কারিগর, কৃষক, 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে । নতুন নতুন নগরগালিতে বৈশ্য 
ও শংদ্ৰদের সংখ্যা বেশী ছিল বলে সেখানে ধর্ম দুটির প্রসার ছিল 
বেশি। ধনী ব্যবসায়ীরা বহ: অর্থ ব্যয়ে বিহার, মঠ, চৈত্য প্রভৃতি 
নির্মাণ করে নানা চিত্র ও ভাক্কর্ষে সেগ;লিকে অলঙ্কৃত করতেন। 
তাতে ভারতের শল্পকলা-চর্চারও প্রসারও ঘটোছিল। 

বৌদ্ধ ধরমপ্রচারকরাই পরবর্তী কালে মধ্য এশিয়া, চণন, তিবৰত, 
দক্ষিণ-পৰ্ব এশিয়া প্রভাত অণ্ডলে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রচার 


! ভারতে আঁহংসা ব্রতের জনাপ্রয়তা বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের জন্যই বাড়তে পেরেছে। 


জনপদগুলির মধ্যে কাশী, কোশল, বৎস ও মগধ ছিল প্রধান 
“ধান রাজার রাজন্ব। তারপর দশর্ঘকালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মগধ 
প্রাধান্য লাভ করে। মগধের প্রাধান্য ঘটোছিল বুদ্ধদেবের সময়ের রাজা 
র ও তাঁর পাত্র অজাতশনুর সময়। 
তারপরে মগধের রাজত্ব আরও বিস্তৃত হয়োছল নন্দ বংশের 
গাজত্বকালে। এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দের সময় আলেকজান্ডার 
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ভারত আক্রমণ করেন। ধননন্দ অত্যাচারী ছিলেন। সেজন্য মৌর্য 
বংশের চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে তাঁকে সিংহাসনচ্যমত করে রাজ্য 
দখল করেন। We 

মৌর্যবংশঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে পাঞ্জাবের গ্রীক 
রাজ্যগলি চন্দ্রগপ্ত জয় করেন। সিরিয়ার গ্রীক সম্রাট সেল*কাসকে 
তান যুদ্ধে পরাজিত 
করোছলেন। তারপর 
পশ্চিমে আফগানিস্তান 
থেকে পূর্বে কলিঙ্গের 
পশ্চিম প্রান্ত আর দক্ষিণে 
এক বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 
রাজসভাতে গ্রীক রাজদূত 
মেগাস্থিনস এসোছলেন। 


বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের মূল কথা বহন শিলালাপর মাধ্যমে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করোছলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 
তান বন্ধত্বের ও একতার কথা প্রচার করতেন। তাঁর স্তম্ভের 
িংহমূর্তিই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র প্রতীকরূপে গৃহত হয়েছে। 
মৌর্য বংশের পর ভারতঃ নানা কারণে অশোকের শত্যুর 
অজ্পকালের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। 
এই সময় ধারাবাহিক ব্যাক্‌টিয় গ্রীক, পাসাঁয়, শক ও 
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ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ হন এবং নিজে মিলিন্দ পল্থ নামে একাট 
ধৰ্মগ্ৰন্থ রচনা করেন। 

এদের পরে আসেন শক ও কুষাণ। তাঁদের মধ্যে কৃষাণগণই মধ্য 
এশিয়া ও ভারত জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। সে সাম্রাজ্য 
গড়েছিলেন কাণিচ্ক। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর 
রাজত্বকালে বৌদ্দ্ধধৰ্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভন্ত 
হয়োছিল। কাণিচ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ায় ও চণনে প্রচার 
করেন। 

এ সময়ে ভারতের সংস্কৃতি বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে 
আরও সমহ্ধ হয়ে ওঠে। গ্রীকদের প্রভাবে গান্ধার অঞ্চলে গড়ে ওঠে 
গান্ধার শল্পরীতি। আর দেশীয় শিল্পরণীত দেখা দেয় মথুরায়। এই 
দই সম্প্রদায়ই বৌদ্ধ জীবনধারার চিত্র ও ভাস্কর্য রুপ দিয়েছেন। 


হয়ে গিয়োছলেন। যঃ 


ছিল। এই যুগে ভারতের 
সকল ক্ষেত্র | 

অভূতপনুর্ব উন্নাত ঘটোছল ৷ কাণিষ্ক 

সৈন্য এ যুগকে বলে “ভারতের স্বৰ্ণ, যুগ’ ৷ 
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প্রথম চন্দ্রগপ্তের আমলে এই বংশ প্রথম খ্যাঁতলাভ করে। পরে 
তাঁর পাত্র সমদ্দ্রগ্প্ত সারা উত্তর 
ভারত নিজ আঁধকারে আনেন! 
তারপর  দাক্ষণাত্যেরও বহ 
রাজাকে তিনি পরাজিত করেন! 
তবে তাদের রাজত্ব দখল করেননি। 
চেয়ে ছোটো ছিল। তাঁর পত্র 
শদ্বতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত সাগ্রাজ্যসীমা সমুদগুপ্ত 
আরও বাঁড়িয়েছিলেন। ভারতের বুক থেকে শেষ বিদেশী শক রাজ্য 
তানি উৎখাত করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পচ্ঠপোষক ছিলেন। 
তাঁর সভায় ছিলেন কালিদাস প্রমুখ নবরত্ব। 

পণ্চম খষ্টাব্দে দুর্বল বংশধরদের সময় গনপ্ত সাম্রাজ্যের অবনাত 
ঘটে। তখন চীন থেকে বিতাড়িত হননদের একটি শাখা গুপ্ত বংশ 


ধংস করে। কালক্রমে এ'রাও ভারতের সমাজভুক্ত হয়োছলেন। 


অষ্টম পাঠ 
প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস 


এ পর্যন্ত যে-সব যুগের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে সে-বদ্গের 
বাঙলার ইতিহাসের প্রাথমিক উদাহরণ খুব কমই আছে। সম্প্রাত 
চন্দ্ৰকেতুগড়, অজয় নদীর অববাহিকায় পরা ও নব প্রস্তর মগের এবং 
তাম-ৱ্রোঞ্জি যুগের কিছ কিছ: নিদর্শন মিলেছে। তা থেকে দেখা বয় 
যে. আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্ব থেকেই বাঙলায় এক সভ্য 
জাতির আবাস 'ছিল। বাঙলা জুড়ে তখন ছোটো-বড়ো নানা জনপদের 
রাজত্ব ছিল। বাঙালীদের জশবনের দৈনন্দিন আচার-আচরণ সেই 
আদিম যুগের সভ্যতার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। 
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আর্যদের বসতি বিস্তারের সময় বাঙলা ছিল অজ্ঞাত রাজ্য। তবে 
এর প্রাচীন পদস্ড-বর্ধন প্ৰভৃতি জনপদের খ্যাতি সারা ভারতে [ছিল। 
এদেশের লোকজন আর্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে প্রথম প্রথম 
আর্ধরা বাঙলাদের দস্যু ও পতিত বলতেন। খাগ্বেদের যুগে 
বাঙলার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। 


বৈদিক যুগ শেষ হলে এঁতরেয় ব্রা্গণ ও বোধায়ন সুত্রে এবং 


মনযসংহিতায় বাঙালীদের দস্যু ও পতিত বলা হয়েছে। তবে 


মহাভারতের যুগে বাঙলার রাজাদের উল্লেখ দেখা যায়। এরপরে 
ধর্ম মহাবিপ্লবের যুগেও বৌদ্ধ ও জৈন ধমগ্রিন্থে বাঙলার বিশেষত 
গাঢ় অণ্চলের উল্লেখ দেখা যায়। তারপরে আলেকজাণ্ডারের 
সমসাময়িক গ্রীক লেখকদের গ্রন্থে ভাগীরথা ও পদ্মার সঙ্গমস্থল 
গাংগারিডই নামে এক শাল্তশাল রাজ্যের উল্লেখ আছে। এদের বিরাট 
হস্তীবাহনীর কথাও আছে। 


শপ্তষধগে সমগ্র বাঙলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। পর্ডবরধন ছিল গঢপ্তদের একটি শাসনাবিভাগ। 
বাঙলাদেশ তখন কয়েকটি স্ব স্ব প্ৰধান অংশে বিভন্ত ছিল। 
সি হল বঙ্গ পন্ড? সমতট হারকেল, গোঁড় সূ ও চপ 
[ও এই মত জনপরকে টিকৰ করেও ধান হে 
|| 


জাঁবনধারাঃ বাংলার জীবনধারায় আর্য প্রভাব ছিল না। 
এখানে প্রধান উপজাবিকা ছিল কৃষ ৷ কারিগরি, নোবিদ্যা, চৰ্মাশলপ, 
হাতির দাঁতের কাজ, অলক্কার ইত্যাদির জন্য বাঙলা বিখ্যাত ছিল। 
অর্থশাস্তে বাঙলার নানা 'শিল্পকার্ষের উল্লেখ আছে। তারমধ্যে 
অন্যতম হল বেশমাশল্প। বাঙলার রেশম বস্ত্র রং করতে হত না। 


রঙীন রেশমই এখানে উৎপন্ন হত৷ বাঙলার সুক্ষ্ম মসাঁলনের সুনাম 
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দেশ-বিদেশে ছাড়িয়ে পড়েছিল। বাঙলার বিভিন্ন 
ৰ র্‌ ভন্ন জন: 
বণ প্রচলিত ছিল। বাঙালী হস্তীচিকিৎসায় অতদিনিন 
|| 


নবম পাঠ 


_ বৈদেশিক সম্পৰ্ক 


আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে গ্রাসের উন্নত সভ্যতার 
সংস্পৰ্শ লাভ ঘটে। তার ফলে ভারত ও গ্রীস উভয় পক্ষেরই লাভ 
হয়েছিল। 

পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠ হয় ভারতে বৈদেশিক 
আক্রমণের যুগে । তখন, বিশেষ করে কুষাণ যুগে ভারতীয় ব্যবসায়ী 
ও কারিগর শ্রেণী ব্যাপকভাবে খোটান, কাশগর প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার 
'বাভন্ন অঞ্চলে নানা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। এগাল অনেকটা 
গ্রীক উপানবেশের মতো ছিল। সেখানে ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পের 
মিশ্রণে সমষ্ট গান্ধার শিল্পরীতির ব্যাপক প্রচার ছিল। সেখান থেকে 
ভারতাঁয় শিল্পরণীতি চীনের শিল্পধারাকে প্রভাবিত করেছিল। এই 
সমস্ত অণ্ডলে প্রচলিত হয়োঁছল মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত। 

চীনের বিরাট প্রাচীরের আড়ালে নির্মিত রেশমপথ ভারত ও 
মধ্য-এশিয়া এবং মেসোপটোমিয়া প্রভাত অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা 

1 প্রসারিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে ভারতের সে 


পূর্বাঞ্চলে সম্রাট 
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প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করেছেন। এসব দেশের 
উপকূল অঞ্চলের নগরগডলিতেই ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হত। 


বিদেশী গর্যটকাদর বিবরণ 
মেগাস্থিনসের ইণ্ডিকা 

ভারতের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক এসোঁছলেন ৷ 
এদের কেউ এসোছিলেন রাজকার্যে' দূত হিসেবে, নয়তো ধর্ম- 
জিজ্ঞাসার জন্যে। এদের লিখিত ভ্রমণ-বিবরণ থেকে সে-য্‌গের 
ভারতের সমাজজীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। মোঁ্যযুগের 
ইতিহাসের প্রামাণিক উপাদান মৌর্য রাজসভার গ্রীক বাজদূত 
মেগাস্থানসের বিবরণ। মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-ববরণ গ্রীক ভাষায় 
রচিত তিনি সিরিয়ার সম্নাট সেলকাস নিকাটরের দুতরপে চনত 

চি সভায় এসেছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর ভ্রমণ- 
পর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। এটি ‘ইণ্ডিকা’ নামক গ্রন্থে 
সংকালত। 

বাজধানীঃ মৌর্য রাজধানী ছিল প্রাচীরে ঘেরা বিশাল ও 
ঈগোরম। রাজার প্রাসাদ পাথরে তৈরি। অন্য সব বাঁড়ঘর কাঠের । 
নাজার বিলাসিতা ও আড়ম্বর এবং রাজদরবারের জাঁকজমক দেখে 
তিনি বিস্মিত হন। 

সমাজঃ মেগাস্থানস বলেন যে সমাজের অধিকাংশ ছিলেন 
ক্ষক। হয় তারা নিজেদের জমি চাষ করতেন নয়তো রাজার জমি 
টমে দিতেন। গ্রামে তাঁরা সুখেই বসবাস করত। রাখাল ও মেষপালক 
নগরে বাস করত। এদের অনেকে সরাসাঁর রাজার পক্ষে কাজ করত, 
নার অনেকের ছিল স্বাধীন কাজ। সাধারণ লোকেদের মধ্যে তাঁরা 


টি 
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সে-ীজনিস কেনাবেচা করতেন। ব্যবসার খুব বিস্তার ছিল। 
সওদাগরেরা দেশের সব অঞ্চলে পণ্যন্রব্য নিয়ে যেতেন। 

সৈন্যদলে অসংখ্য লোক কাজ করত। তাদের বেতন ভালো ছিল 
এবং তারা থাকত বেশ আরামে । উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মন্ত্রী, 
সংপারিনটেন্ডেন্ট এবং অন্যেরা নগর ও গ্রাম দু-জায়গাতেই কাজ 
অরতেন। কৃষক; কারিগরদের তুলনায় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষ:ুর সংখ্যা 
{ছল কম। তবে সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা কোন কর 
দিতেন না। 

চশনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন 


সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালের বিবরণ যেমন মেগাস্থিনিসের 
ভ্রমণ-কাহিনন থেকে পেয়েছি, তেমানি গঢুপ্তযুগের দ্বিতীয় চন্দ্রগণপ্তের 
কাহিন জানতে পেরোছ চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে ৷ 

তান ৩৯৯ খাচ্টাব্দে গোবি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে মধ্য-এশিয়া 
পার হয়ে ভারতে এসোছিলেন। প্রায় দশ বংসর তিনি ভারতের বিভিন্ন 
বৌদ্ধ মঠে ধর্ম আলোচনা করে বহ বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ নিয়ে চীনে ফিরে 
যান। দেশে ফিরে তিনি ভারত ভ্রমণের বস্তান্ত লিখোঁছলেন। 

{তান লিখেছেন যে গ্যপ্তযনগে ধর্ম নিয়ে মারামাঁর ছিল না। 
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতেন। ভারতের 
জনগণ ও নব্য সম্পর্কে তিনি উচ্ছবাসত বিবরণ লিখেছেন। 
লোকজন শাস্তিপ্রিয়, আইনমান্যকারী ও সৎ ছিল। আইন ও শাস্তি 
দুইই ছিল মৃদু! তাঁর মতে মধ্য দেশের অধিকাংশ লোক 
ধনিরামিষাশী ছিলেন। তবে সমাজের বাইরের চণ্ডাল প্রভৃতি মাংস, 
পে'য়াজ ইত্যাদি খেত। সমাজে তখন জাতিভেদ ছল, তবে 'বাভন্ন 


জাতের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল না। 
ৰাবসাবাণিজ্য বেড়ে যাচ্ছিল বলে নগরের সংখ্যাও বাড়াঁছল ৷ 


গঃপ্তষমগে ভারত ও ভারতের বাইরে পাশ্চম এবং দাঁক্ষণ-পূ্ব 


১২৪ ইতিহাস পাঁরচয় 


এাঁশয়াতে বেশ ভালো ব্যবসা হত। দেশের ভিতরের বাঁণজ্যও অনেক 
বাঁদ্ধ পেয়োছল ৷ নৌবিদ্যা ও জাহাজ নির্মাণের উন্নীত হয়েছিল। 


নবম পাঠ 
ভারতের সাংস্কৃতিক শ্রেচ্ঠত্ব 
গাুপ্তযুগকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। তার কারণ 
গঃপ্তষুগেই ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাঁদর চরম বিকাশ 
ঘটেছিল। কিন্তু এসব কৃতিত্ব কোন একাঁট বিশেষ যুগের নয়। 
খাগ্বেদের যুগ থেকেই এসব কাঁতিত্বের ভীত্ত রাচত হয়োঁছল ৷ 
শিল্প ও স্থাপত্য ৪ [সন্ধর-সভ্যতা বিকাশের এক হাজার বছরের 
মধ্যে ভারতে শিল্পস্থাপত্যের কোনই বিকাশ ঘটোন। মৌর্যযূগে 
ইরানের প্রভাব এবং বিদেশী শাসকদের যুগে গ্রীক প্রভাব ভারতের 
শিল্পস্থাপত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করোছল। 
অশোকের স্তুপ, বহার ও চৈত্য গঠনের মধ্যে উচ্চাষ্গের স্থাপত্য- 
শিল্পের পাঁরিচয় মেলে। আর এইসব ধর্মকেন্দ্রগ্ীলর দেওয়ালে 
বুদ্ধের জীবন ও বাণীর চিত্ররূপ থেকে িল্পকর্মের বিকাশ আরম্ভ 
হয়। এই সময়েই পাহাড় কেটে অজন্তা গুহার দেওয়ালে প্রথম 
চিন্রালাপ রচনা আরম্ভ হয়োছল। কাঁণচ্কের যূগে গ্রীক ও রোমান 
ভাস্কর্ষের প্রভাবে এদেশে গান্ধার ?শল্পরীতর প্রবর্তন হয়েছিল। 
সেই শিল্পধারাই চান পর্যন্ত ছাঁড়য়ে পড়োছিল। এই সময়েই মথরা 
শিল্পরীতিতে সম্পূর্ণ ভারতীয় গশজ্পরশীতির প্রকাশ দেখা যায় ৷ 
প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের যুগ হচ্ছে 
গুপ্ত রাজবংশের কাল৷ এ শিল্পরীতি একান্তই ভারতীয় । গৃপ্তযুগেই 
অজন্তার গুহাঁচত্র দেওয়ালে আঁঙ্কত হয়োছল। 
ভাষা ও সাহিত্যঃ আধ্দানক ভারতের প্রায় সব ভাষারই উৎস 
প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। সংস্কৃতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ, 
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ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ। এগুলি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 
তখনকার আর একটি ভাষা ছিল প্রাকৃত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের এবং 
মৌর্য যুগের শাসনেরও ভাষা ছিল প্রাকৃত। 

মৌর্য যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ব্লাহ্মী লিপি। ব্রাহ্ম 
াপ থেকেই পরের যুগের সব ভারতীয় লিপি সম্ট হয়েছে। 


রত 


1777775 


ব্ৰাহ্মী লিপি 


রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল খঃ পঃ চতুৰ্থ শতক থেকে 
তৃতীয় খ:ষ্টাব্দ পর্যন্ত । এগ্যালর মাজত রুপ দেওয়া হয় গনপ্তযগে। 
এ যুগের সব সাহিত্যই সংস্কৃতে রাচিত। 

দ্বিতীয় খুশষ্টাব্দে সংস্কৃত নাটক রচিত হয়। বিশাখদত্তের 
মচ্ছকাটক, অ*বঘোষের বদ্ধচারত, ভাস এবং কাঁলদাসের সমস্ত 
নাটক গঃপ্তযমগের। ভারতের শ্রেষ্ঠকাব কালিদাসের অপূর্ব কাব্য, 
নাটক-_ভারতের গোৌরব। ভারতের রচিত পশ্রপক্ষীর কাহিনী পরে 
সারা পৃথিবীতে ছাঁড়য়ে পড়ে। পণ্ঠতন্ প্রায় সব ভাষাতেই অনদাঁদত 
হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে তামিল সঙ্গম সাহিত্যেরও অনেক উন্নত 
হয়েছিল। 

শিক্ষাঃ ভারতের শাসকগণ চিরকালই শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী 
ছিলেন। মো পৰ্ব যুগে পশ্চিম ভারতের তক্ষশীলা ছিল বিশ্ব- 
বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। এখান থেকেই আয়দুর্বেদাচার্য জীবক 
চাকিৎসাবদ্যা অধ্যয়ন করোছিলেন। 

তারপর গঢ়প্তযগে সারনাথ, বারানসীতে বৌদ্ধ বিহারে শিক্ষা- 
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কেন্দ্র প্ৰাতষ্ঠিত হয়েছিল। গৃপ্ত রাজবংশের রাজধানী পাটাঁলপৃল্রেক্ন 
কাছে নালন্দা বিহার আতিদ্রুত বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চকেন্দ্র রূপে খ্যাঁতলাভ 
করেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য গুপ্ত রাজগণ 
অনেকগুলি গ্রামের উপসত্ব দান করেছিলেন। 

বিজ্ঞানচর্চা ও জ্যোঁতীর্বদ্যাঃ প্রাচীনকালে ভারতের 1বজ্ঞানচৰ্চা 
ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত ছিল। 'চাকৎসা, জ্যোতীর্বদ্যা, 
গাঁণত ও ব্যাকরণ বিষয়ে "বাভিন্ন শাস্ত্র রাচত হয়োছল। এসব শাস্ত্র 
রচনার উদ্দেশ্য ছিল যাগযজ্ঞ ও ধর্ম অনুষ্ঠানের কাজে সাহায্য করা ৷ 

বৈদিক সাঁহত্যেই ভারতের জ্যোতার্বদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
পুজা-অর্চনা ও যাগযজ্ঞের জন্য শুভাদন গণনার প্রয়োজন থেকে 


নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয় 


জ্যোতার্বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়োছল। এর পরের হাজার বছরের 
মধ্যে এ বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়োছিল। তখন গ্রহণের 
পুর্বাভাস ও রাশিচক্লের জ্ঞানও হয়েছিল ৷ 

গাঁণতঃ বৈদিক সাহিত্যে গাঁণতেরও উল্লেখ আছে। বৈদিক যাগ- 
যজ্ঞের বেদী নির্মাণের প্রয়োজন থেকে জ্যাঁমাত ও ভ্রিকোর্ণামাতির 
উদ্ভব হয়। পরে গাঁণতের আরও অনেক বিকাশ হয়োছল। ভারতেই 
প্রথম ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনা ও শুন্যের ধারণা সৃষ্ট হয়োছিল। 
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দশমিক গাঁণতেরও প্রচার এখান থেকেই হয়। গাঁণতের তখন দুইটি 
বিভাগ সৃষ্টি হয়_পাটীগঁণত ও বাঁজগণিত। জ্যোতিবিবদ্যা ও 
গাঁণতশাস্তের অবিস্মরণীয় নাম আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং শূন্য 
অদিতি 
প্যাথবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। 
প্রয়োজনে। বিশেষত চর্মীশল্প, মৃৎশিল্প ও সিমেণ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত 
করতে রসা়নশাস্ত্রের নানা অগ্রগতি ঘটোছিল। সেকালে নাগাজুন 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ রসায়নশাস্তরবিদ। ধাতুবিদ্যাতেও রসায়নের সাহায্য 
প্রয়োজন হয়। ভারতীয়রা আঁত উৎকৃষ্ট মানের ইস্পাত নির্মাণ 
করতেন। তার প্রমাণ দিল্লীর কাছের লৌহস্তন্ত-যাতে আজও মাঁরচা 
পড়োন। 

চিকিৎসাবিদ্যা ঃ চিকিসাবিদ্যার সত্রপাত হয়োছল পশদবাঁল 
থেকে। তাদের শরীরের গঠন দেখে আন্থাবদ্যার বিকাশ হয়। 
অথর্ববেদে অনেক রোগ ও তার চিকিৎসার কথা আছে। ভারতে 
'গিৎপ্তষগে মোমের দেহে ছাত্রদের অস্থাবদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। আত 
প্রাচীনকালেও ভারতে মাস্তষ্কে শল্যচাকৎসার কাহিনী পাওয়া যায়। 
চিকিৎসা বিভাগে শ্ৰেষ্ঠ হলেন জীবক, চরক ও শশ্রুত। ভারতের 
শচকিৎসাবদ্যা আয়নর্বেদ বলে পাঁরচিত। 

শাসনব্যবস্থা, কি অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান_প্রাতাট 
ক্ষেত্রেই ভারতের অভূতপূৰ্ব উন্নাত হয়েছিল। ভারতীয়রা নানা 'বদ্যা 
বিদেশী গ্রীকদের কাছে থেকে শিখেছেন। আবার অন্যদেশের লোকও 
ভারতের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের সংস্কীতিকে সমদ্ধ 
করেছেন। 


১২৮ ইতিহাস পারচয় 


অনুশীলনী 
প্রবন্ধধরনের প্ৰশ্ন ঃ 
১ ৷ চতুৰ্বেদ থেকে আর্যদের সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখ ৷৷ 
সে সমাজে মেয়েদের মৰ্যাদা কেমন ছিল? (২) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব: 
ঘটোছিন কেন? বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষাগুলির পরিচয় দাও ৷ (৩) ভারতের 
প্রথম সাৰ্বভৌম সম্রাট কে? কোন্‌ বিদেশী শান্তর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়োছিল? 
সে যুদ্ধের ফলাফল ক? (৪) সম্রাট অশোককে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা! 
হয় কেন? (৫) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তার সময়ে বৌদ্ধধর্মের বক 
রূপান্তর ঘটোছিল ? তার সাম্রাজ্য কতদূর 1বস্তৃত ছল? তার শাসনকালে 
ভারতের সংস্কৃত মধ্য এশিয়ার কোন্‌ অণ্ডলে প্রচারিত হয় ? (৬) প্রাচীন সাহত্য 
ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে প্রাচীন বাঙলার পাঁরচয় দাও। (৭) মেগাস্থানস কার, 
রাজত্বকালে ভারতে আসেন? তার 1ববরণীতে সে সময়ের ভারতের সমাজের কি 
পরিচয় পাওয়া যায়? (৮) ফাশীহয়েনের সময়ের ভারত কেমন ছিল? (৯), 
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি বিষয়ে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ রটনা কর। 
মোঁখক প্রশ্ন ঃ 
১। প্রাচীন আর্যদের ইতিহাস আমরা ক থেকে জানতে পারি? (২) 
কুষাণ যুগে যে শিপ্পকলার উদ্ভব হয় তার নাম কি ? (৩) কাঁণিফের রাজসভার 
দুই-একজন মনীষীর নাম কর। (৪) গাঁণতে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান কি? (6) ৷ 
শূন্য আবিষ্কারকর্তা কে? ৬। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাত কে? ৭। ব্ৰাহ্মীলপি 
ৰকি? 
বিষয়াশ্ৰয়া প্রশ্ন £ [হ্যা কি না ‘৭’ কিংবা ‘এ’ চিহ্ন দিয়ে দেখাও ] 
১। বিশ্বিসার মগধ সাম্রাজোর ভিত্তি স্থাপন করেন 
২ ৷ গুণ্ডযুগে বাঙলা দেশের সৰ্বত্ৰ গৃপ্তবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল__ 
৩ ৷ মেগাস্থানস আলেকজাগারের দূত ছিলেন 
৪1 চক, শুশুত, জীবক ছিলেন বিখ্যাত কবি 
৫ ৷ চাঁকৎস৷ বিদ্যার সূত্রপাত হয়েছিল পণুবাল থেকে______ 
৬। তক্ষশীলা ছিল বিশ্বাবখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্ 
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